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এক 
আজগুবি জানোয়ার 


এক হিসেবে সব জানোয়ারই আজগুবি, অবশ্য যদি তেমনভাবে দেখা 

যায়। যে দিক থেকে দেখা হচ্ছে তার ওপর কোনট। সাধারণ আর 
কোনটা অন্ভুত ও আজগুবি তা নির্ভর করে। 

আমাদের কাছে মানুষ কেন, বাঁদর গোরু ঘোড়া কিছুই অসাধারণ 
জানোয়ার নয়। কারণ শুধু যে আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত তা৷ নয় 
আমাদের সঙ্গে সে সব জানোয়ারের মিলও আছে প্রচুর। গোরু চার পায়ে 
হাটে, মানুষের সঙ্গে তার চেহারারও অনেক তফাৎ, কিন্তু তবু তার মাথাটা 
মাথার দিকে এবং পা'টা পায়ের দিকেই আছে । আমাদের মতই সে মুখ দিয়ে 
খায়, দাত দিয়ে চিবোয়- রোমন্থনট! তার একটু মজার বটে-_-এবং পেটের 
ভেতর পাকস্থলীতে হজম করে। তার গায়ের রক্তও লাল। 

এসব কথা শুনলে মনে হ'তে পারে_এ আবার কি কথা, এ-রকম 
মিল তো! সকলের সঙ্গেই আছে ! 

কিন্ত মতা ত নেই ! মাথাটা মাথার দিকে নয়, এমন জানোয়ার সত্যি 
আছে। ছেলেবেলার গল্লের ভূতের মত, পেটের মধো মাথাওয়াল! জানোয়ারও 
আছে। অবশ্য নিজেদের চোখ দিয়ে দেখছি বলেই সে জানোয়ারকে আমাদের 
উল্টে ধরণের এবং আজগুবি মনে হচ্ছে : কিন্ত যদি সেই জানোয়ারের চোখ 
নিয়ে দেখ। যেতো তাহলে মানুষকেই আজগুবি মনে হ'ত না কি? 

অক্টোপাসই ধরা যাক। যদি তা'র। সভ্য হয়ে মানুষকে বিচার করতে 
বসত, তাহলে তাদের বড় বড় বৈজ্ঞানিকের! মানুষকে দেখে বলত, এ আবার 
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ভতকগ০ন্িনি জ্কানো আক 


কি অদ্ভুত! এমন আজগুবি জানোয়ার তো৷ দেখিনি! না আছে এর আটটা 
শুড়, আর না আছে এর মাথায় কোন পা! জলে না থেকে থাকে ডাগঙায় ! 
রক্ত আবার এদের লাল! মান্ঠষের এই রকম কত ব্যাপারই তাদের 
কাছে অদ্ভুত আজগুবি লাগত! 

স্থতরাঁং মাথাটা কার যে ঠিক আছে, তা একেবারে নিভুলিভাবে বল। 
অসম্ভব । তবে নিজের 
মাথাটাই সবাই যখন 
সবচেয়ে ঠিক ভাবে এবং 
এক্ষেত্রে তা ছাড়! যখন 
আমাদের আর কোন 
উপায়ও নেই, তখন 
মান্তষের চোখ দিয়েই 
আমাদের সাধারণ ও 


আজগুবি জানোয়ারের 
আট শু'ড়ের মালিক অক্টোপাস বিচার করতে হবে। 








মানুষের চেহারা, মান্তষের গড়ন-পেটনই হ'ল আমাদের মাপকাঠি, তাই 
দিয়েই আমর! অন্য জানোয়ারের হিসাব ধরব। 

সেই রকম বিচার করতে গিয়ে দেখা! যায়, পৃথিবীতে এমন সব অদ্ভুত 
জানোয়ার আছে যাদের আমরা কল্পনা করতেই পারি না। আমরা না 
পারলেও এই স্থষ্টির সমস্ত প্রাণিজগৎ ধার নির্দেশে চলেছে সেই প্রকৃতি ঠাকরুণ 
তা পেরেছেন। তার কল্সনাশক্তি অসীম । প্রাণিজগতে কতরকম অদ্ভুত 
পরীক্ষা তিনি করেছেন, জানলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, এ 
যেন তার খেয়ালের খেলা । নানারকম ভাবে নানা জীব তিনি গড়েছেন। 
কোনটাকে খানিক দূর খুব উৎসাহের সঙ্গে চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, 
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আর একটাকে ধরবার উল্টে, কোনটাকে জালে গেছেন, কোনটাকে আবার 
একেবারে লুপ্ত ক'রে দিয়েছেখ। 

স্ট্টির আদিকাল থেকে এই যে পরীক্ষা তিনি চালিয়ে আসছেন, 
তাতে নানা অদ্ভুত জীব কেমন ভাবে স্যপ্তি ২,৭৮৯, (কেমন ভাবে একট 
একটু ক'রে তারা বদলেছে, কেউ কেউ কেমন ক'রে আবার 
গেছে তার কাহিনী অপরূপ । গায়ের 

সে কাহিনী এখানে আজ বলবার নয়। আপাতত তার কল্পনার 
বিরাট খেলাঘরে যে সব প্রাণীর অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে তাঁদেরই 
কয়েকটির কথা বল! হবে। তাদের মধো বৈচিজ্রা ও পার্থকা্ড অসীম। 
প্রকৃতি ঠাকরুণের হাতে কত অদ্ভুত ধরণের যে জীব বেরিয়েছে তাঁর 
লেখা জোখা নেই | 

অক্টোপাসের কথা আগে উল্লেখ করেছি, ভাদের কথাই ধবা যাক। 
আজগুবি ছাড়া আর তাদের কি বলা যায়! প্রকৃতির তাবা এক অন্তু 
পরীক্ষা। তারা হ'ল শামুক গুগলি ঝিম্নীকেব দৃব-সম্পর্কের জ্ঞাতি। 
মানব এবং পরথিবীর স্থলভাগের জানোয়ারদেব শরীরেব শক্ত অংশ অর্থাৎ 
হাড় থাকে ভেতরে । ঝিন্বুক-শামুকের বেলায় হাড়ের অশ চম্মের মত 
বাইরে রাখলে কি হয়, প্রকৃতি ঠাকরুণ তাই দেখছিলেন । আমাদের ওপরে 
নরম মাংস ভেতরে হাড়; তাদের ওপবে শক্ত খোলস ভেতাবে নবম মাংস। 
কিন্ত সে পরীক্ষায় তিনি খুব সন্তষ্ট হননি: কারণ ঝিনতকদের জাতের যার! 
সব চেয়ে বড় ঘর, সেই অক্টোপাস প্রভৃতির বেলায় বাইরের খোলসটাকে 
ক্রমে প্ুমে লোপ ক'রে দিয়ে মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর মত অনেকটা ভেতরে 
চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা সন্তেও অক্টোপাস আমাদের কাছে 
বিস্ময়কর জানোয়ার । আমাদের তুলনায় তার সব কিছু অদ্ভুত । 

অক্টোপাস কথাটার অর্থ জানলেই তা বোঝা যাবে । অক্টোপাসের 
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বাংল মানে হ'ল * 
লিকহি ্ মাটি যার পাআছে”। পাত ঠিক নয়, সাঁপের মত 
আটটি শুড় মুখের ধার থেকে .বরিয়েছে। এগুলি দিয়ে 


সে শিকারকে 
রাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এইখানেই তার আমাদের সঙ্গে 


গবমিল শেষ নয়। 
এড্৩ ০5 


শ্দাত দিয়ে চিবিয়ে পেটের মধ্যে হজম করার কথাট1 সবাই 
(1 কিন্তু অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণী শরীরের ভেতরে নয়, শরীরের 


রি 





অক্টোপাস- সমুদ্রের ভয়ঙ্কর 


বাইরে তাদের হজম করার কাজট। সারে । শিকার ধ'রে তার বাজপাখীর 
ঠোটের মত বাঁকা ও ধারালো দাড়ায় তাকে কেটে ফেলে। তারপর 
অক্টোপাস শরীরের ভেত'র থেকে হজমী রস বার ক'রে সেই শিকারের 
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আক্কগন্নি ভ্ালোক্জান্র 


গায়ে ঢুকিয়ে দেয়। সেই রসে বাইরে হজম হ'য়ে শিকারের গা থেকে " 
যে রস বেরোয় সেইটে অক্টোপাস শুষে নেয় । 

এই ধরণের হজম করার রীতি অক্টোপাসের একচেটে নয়। আমাদের 
গলদ। চিংড়ি জাতীয় প্রাণীও এইভাবে শরীরের বাইরে হজম করে। 

আর একটা মজার জিনিষ এদের বেলায় লক্ষা করার মত। রক্তের রঙ 
তে। আমর। লাল ছাড়। কিছু ভাবতেই পারি না। বিলাতী অভিজাত সম্প্রদায়ের 
লোককে নীল রক্তের বল! হয়। কিন্তু সে শুধু কথার কথা। আমাদের 
সাধারণত যে সব জানোয়ারের সঙ্গে পরিচয়, পাখি থেকে মাছ পধ্যন্তঃ তাদের 
সবর রক্তই লাল। কিন্তু অক্টোপাসদের রক্ত হ'ল সত্যিকারের নীল। 
চিংড়ি, কাকড় প্রভৃতির সঙ্গে এবিষয়ে তার মিল আছে । 

অক্টোপাসদের সম্বন্ধে আর একটু কিছু এখানে বোধ হয় বল! দরকার । 
মেরুদণ্ড-ওয়ালা প্রাণীরাই পৃথিবীতে আজ সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তাদের 
সব জায়গায় জয় জয়কার। প্রকৃতি ঠাকরুণ আর যে সব পরীক্ষা করেছেন, 
এই পরীক্ষার কাছে সেগুলি হার মেনেছে । কিন্তু মেরুদণ্ডহীন 'প্রাণীর মধ্যে এই 
অক্টোপাসের জাতিই একমাত্র তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে । তারা সত্যিই 
আশ্চধ্য রকম উন্নতি করেছে বলা যায়। 

অক্টোপাস সমুদ্রের তলায় পাথরের কোণে কাণাচে জলের গুহার 
ধরে বাস করে। সেই তার শিকার ধরবাঁর আড্ডা । অনেক সময় 
সমুদ্রের তলায় পাথর-টাথর দিয়ে তারা বাসা পধ্ান্ত তৈরী করে। 
তাদের চোখ দস্তরমত উন্নত ধরণের । মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মধো অত 
ভালো চোখ আর কারুর দেখা যায় না। তাদের চালচলন স্বভাব দেখে 
মনে হয়, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের মত তাদের অনুভূতি আছে নানা রকমের । 

অক্টোপাসেরই জাতের একটি প্রাণী আছে+তাকে অক্টোপাসের বড় 
ভাই বলা যায়। অক্টোপাসের শুঁড় থাকে মাত্র“আটটি, আর এই কাট্ল্‌ 

ন 


অআভ০ন্িন ভান্োজাল্তর 


ফিশ্‌ ও স্কুইডের থাকে দশটি । কাট্ল্‌ ফিশ্‌ অক্টোপাসের চেয়ে আকারেও 
অনেক বড় হয়। পঞ্চাশ ফুট আকারের কাট্ল্‌ ফিশ্ও আছে। কাটুল্‌ 
ফিশের ভারী একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বন্ুরূপী যেমন নিজের রঙ 
আবেষ্টনের মত ক'রে 
বদলাতে পারে, কাট্ল্‌ 
ফিশ্ও তাই । এছাড়া 
আজকালকার যুদ্ধ- 
জাহাজ যেমন ধোয়া 
ছেড়ে আকাশ অন্ধকার 
ক'রে তার আড়াল 
দিয়ে পালিয়ে যায়, 
কাটল ফিশ্ও সেই 
রকম জলের ভেতর 
এক রকম রঙ ছোড়ে 
দিয়ে বিপদ বুঝলে 
শত্রুর হাত থেকে 
পালায়। 

অক্টোপাসের ধরণ- 
ধারণও তবু খানিকট' 
বোঝা যায়। সমুদ্রের ভার একটি প্রাণী কিন্ত আমাদের বুঝি ধারণার বাইরে । 
সমুদ্রের তারামাভের কথ। বলছি--প্রকৃতি ঠাঁকরুণের এ এক অদ্ভুত খামখেয়ালী 
পরীক্ষা । অন্য কত জানোয়ার, এমন কি পোকা-মাকড়কে আমর বোধ হয় 
চেষ্টা করলে খানিকট। বুঝতে পারি। তাদের সামনা পেছন আছে । তাদের 


মাথা, পা, পেট, আলাদা কিন্ত এই তারামাছের না আছে ডান ব। 





ক।টুল্‌ ফিশ-প্মুদ্রের বহুরূপী 


৮৮ 


অআতকওনি জ্াত্বোজাজ 


বা, না আছে সামনা আর পেছন। হঠাৎ কি খেয়ালে এরা পাঁচকোণ। 
হয়ে গেছে । সব কোণ থেকেই এর! সমান। পাঁচ কোণে এদের পাঁচটি পা 
মাঝখানের একটি চাকতির সঙ্গে 
জোড়া । সে চাকতির নীচের দিকটা 
হ'ল মুখ, ওপর দিকটা শরীরের 
মলদ্বার । পাঁচ পায়ে এর! সমুদ্রের 
তলায় আহারের খোজে যে দিকে 
খুশী চলে বেড়ায়বকারণ সব 
দিকই তার সমান। পাঁচ পা বলাট। 
ঠিক হ'ল না, কারণ পা তো নয়, 
এগুলি চলার সাহাযা করলেও 
আসলে হ'ল তারামাছের পেট। 
মুখ দিয়ে যাখায়, তা এই পায়ের 
ভেতর গিয়ে তারামাছের হজম 
হয়। চলার কৌশলও এর মজার । 
প্রাতাক পেট ও পায়ের তলায় 
এদের অসংখ্য ছোট ছোট নল 
আছে ছু'ধারে। সেগুলি একবার 
জালে ভণ্তি হয়ে যায়, আবার জল 
তা থেকে বেরিয়ে যায়। এইভাবে 
সেগুলি নড়াচড়ার ফলে তারামাছ 
চলাফেরা করে। : 

আমরা বিনয়ের পরাকাষ্ঠায় নিজেদের কীটাণুকীট ভাবতে পারি, 
কিন্তু তারামাছ হিসেবে বোধ হয় পারি না। সামনা পেছন, ডান বা 





স্ছড 


এরা হাট্লাট্টিক মহাপাগরের ছধিবাসী 
শ৬ নিয়ে লম্বায় ৫* ফুট পযান্থ তয় 


ৎ টি 


আভকঙগভি ভ্াান্োজান্র 


যদি লোপ পেয়ে যায়, আর পায়ের মধো যদি হজম করতে হয়, তাহলে 
অবস্থা কি দীড়ায় বলত! 

এ সব গেল প্রাণিজগতে প্রকৃতি ঠাকরুণের আজগুবি কল্পনার 
পরিচয়। এ সব প্রাণী আমাদের থেকে একেবারে ভিন্ন ধাঁচে তৈরী । 
তাদের ধাঁচটাই আমাদের কাছে বিস্ময়কর । এ রকম আজগুবি জানোয়ার 
আরো অবশ্য অনেক আছে । এখানে তাদের সকলের পরিচয় দেওয়। 
সম্ভব নয়। 





গরিলা-_-সাক্ষাৎ যম 


দুই 
মাহৃষের পুর্ববপুরুষ 


বন-মান্ষের কথা 


চিড়িয়াখানায় গেলে ছেলেদের সব চেয়ে ভিড় বোধ হয় দেখা যায় 
ওরাংওটাং-এর আস্তানার কাছে। এমন মক্কার জানোয়ার আর নেই। 
সার্কাসের পেশাদার ভাড়কেও 
তারা ছৃ'চারটে কায়দা বোধ হয় 
শিখিয়ে দিতে পারে। বুড়ে 
মানুষের মত গম্ভীর মুখে তারা! 
সারাদিন যে সব মজার কাণ্ড 
করে, তাতে হাসি চেপে রাখা 
অত্যন্ত শক্ত । মানষের চেহারার 
সঙ্গে তাদের মিল আছে বলেই 
তাদের খেলায় এত বেশি আমোদ 
পাওয়া যায়। বাঁক! বাঁকা পায়ে 
টলমল ক'রে ঘুরে ফিরে তারা 
যখন নানা অদ্ভুত মজা করে, 
তখন মনে হয় কোন মানুষই 


যেন এমনি ক'রে সেজে সকলকে 
ওরাংওটাং বা বন-নাগষ দাড়িয়ে আছে হাসাবার চেষ্টা করছে। 





মান্টষের সঙ্গে তাদের এই মিলের -জন্যই ওরাংওটাং-এর নাম বন- 
১২ 


সান্সুমেল্র সুস্থ) 
মানুষ দেওয়া হয়েছে । বন-মানুষকে সাধারণত বানর ব'লে মনে হ'লেও 
তারা সগোত্র নয়। বন-মান্নষ আর বানরে যে তফাৎ আছে, তা৷ একটু 
ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যাঁয়। বন-মান্তষের প্রধান বিশেষত্ব 
এই যে, তাদের লেজ নেই। বানরের মত শুধু লেজের অভাব নয়” আরো 
অনেক পার্থক্য আছে। মানুষের মত আকার হ'লেও বানরেরা সাধারণত 
চার হাত পাঁয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু বন-মানষ চলা-ফেরার জন্যে এক 
সঙ্গে হাত-পা ব্যবহার 
করে না; তারা শুধু 
পায়ের উপর ভর দিয়ে 
চলতে পারে। 
যাদের “উবু বলা 
হয়, চিড়িয়াখানায় 
সেই 'গীবন' জাতীয় 
বন-মান্রষের খাচার 
কাছে গেলেই তাদের 


এই বিশেবত্ধ বুঝতে ব। দিক থেকে পর পর--গীবন, ওরা শিম্পাণ্তি, 
পাঁরা যাবে। গরিল! ও মানুষের কস্কাল 





'উকু আর ওরাংগটাং ছাড়া পৃথিবীতে এ পধান্ত আরও ছু'জাতের 
বন-মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে-শিম্পারঞ্জি এবং গরিলা; এরাও বন- 
মানুষেরই ছু”টি শ্রেণী । 

উকু বাঁ গীবন আর ওরাংওটাং আমাদের এদিকেরই বাসিন্দ।। 
বম্মা ও মালবের জঙ্গলে, বোণিওতে, জাভায় ও স্ুমাত্রায় গীবন দেখা 
যায়। বন-মানুষদের ভেতর এরাই সব চেয়ে আকারে ছোট। সবচেয়ে 
বড় জাতের গীবনও ওজনে পোনেরো সেরের বেশি হয় না। কিন্তু ছোট 


১৩ 


আক্ুহগভ্িি ভানোজাল্র 


হ'লেও সমস্ত বন-মানুষের ভেতর সাধারণত এই জাতির বন-মানুষই সোজ। 
হয়ে হাটে । ছোট বড় প্রায় দশ রকমের গীবনের খবর পাওয়া যায়। 
তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় জাতের নাম হ'ল সিয়ামাং। মালবের দক্ষিণ 
আর স্থমাত্রা় এদের বাস। গীবনের মত এমন চটপটে চঞ্চল জানোয়ার 
আর একটি নেই। জঙ্গলের ঘন গাছপালার মধ্যে বিছ্যাতের মত তার! 
ডাল থেকে ডালে দোল খেয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে। হাতগুলি এদের 
অসম্ভব রকম লম্বা, আর জোরও অসাধারণ । জঙ্গলের তারা সব চেয়ে ওস্তাদ 
খেলোয়াড়; এক লাফে ছাঁবি্িবশ সাতাশ হাত পার হ'য়ে যাওয়া, তাদের 
কাছে এমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়। 

গীবন যেমন চটপটে ও চঞ্চল, ওরাংওটাং তেমনি গম্ভীর । চেহারায় 
যেমন বুড়ো মানুষের মত, কাজেও তারা তেমনি। দৌড়-ঝাঁপ ছুটোছুটি 
তাদের ধাতে নেই । তারা বেশির ভাগ গাছে থাকে, মাটিতে নামে কদাচিৎ | 
বন-মানুষের ভেতর ওরাংরাই সব চেয়ে নিরীহ ও শান্ত । 

বোণিওর পশ্চিমে আর ম্ুমাত্রার উত্তর-পশ্চিমের ঘন জঙ্গলে 
ওরাংওটাং-এর বাস। সবশুদ্ধ এই ছুই জঙ্গলে হাজার চল্লিশ ওরাং আছে 
কিন। তাও সন্দেহ । এ সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে। 

জন্মাবার সময় ওরাঁং-এর বাচ্চার ওজন মানব-শিশুর ওজনের তিন 
ভাগের এক ভাগ থাকে মাত্র, কিন্তু ধাড়ী ওরাং ওজনে আড়াই মণ পধ্যন্ত 
দেখ! যায়। চৌদ্দ বৎসরে ওরাং জোয়ান হয়ে ওঠে, বাঁচে চল্লিশের কিছু বেশি । 
বুড়ো মন্দা ওরাং দেখলেই চেনা যায়। তাদের গলায় ছু'ধারে থলির মত 
মাংসের এক রকম পু'টুলি হয়। 

ওরাংরা গাছের ওপর ডাল-পালা দিয়ে মাচা তৈরী করে শোয়ার 
জন্যে । শিম্পারঙ্জি ও গরিলার মত এদেরও শোয়ার অভ্যাস মানুষের মত। 
দাড়িয়ে বা বসে অন্য জানোয়ারের মত এরা ঘুমোতে পারে না। 

১৪ 





আন্মুমে পুস্থপুল্ন 

মাচা তৈরীতে ওরাংরা অত্যন্ত পটু। একবার লগুনের চিড়িয়াখান। 
থেকে একটা ধাড়ী ওরাং কোন রকমে পালিয়ে যায়। 'আধ ঘণ্টা বাদে 
তার খোজ যখন পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই 
কাছের একটি গাছে সে বেশ একটি মজবুত মাচা তৈবী ক'রে তাঁর ওপর 
বসে আছে। 

গীবন এবং ওরাং ছাড়া প্রথিবীর আর ছৃ'জাতের বন-মানুষের বাস 
আফ্রিকায়। বিষুব-রেখাকে অনুসরণ ক'রে পশ্চিমের সিয়েবা-লিয়োন 
থেকে পুব্বের হদ-গাদেশ পর্যন্ত আফ্রিকায় একটি গহন ছূর্ভেছ্ভ অরণ্য 
বিস্তত। এ অরণ্য প্রায় তিন হাজার মাইল লম্বা! ও স্থান-বিশেষে তিন 
শত থেকে আট শত মাইল চওড়া । সভা মান্তৰষ এই গভীর অরণোর 
সব রহস্য এখনও জানতে পারেনি । এই অরণাই গরিল। ও শিম্পাঞ্জির 
বাসস্তান। আয়তনে এই অরণা সমস্ত ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি হ'লেও 
তাতে সবশুদ্ধ সওয়া লক্ষের বেশি শিম্পার্তি নেই ব'লে বৈজ্ঞানিকের 
আন্মান করেন। 

শিম্পাঞ্জিরা এক একটি পরিবার একত্র হ'য়ে এক সঙ্গে বাস করে। 
নানা বয়সের পুরুষ মেয়ে মিলিয়ে বারো থেকে চল্লিশটি শিম্পাঞ্জিকে এক 
পরিবাবে দেখ যায় । 

শিম্পাঞ্জিকে বন-মান্তষের মধো সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলা হয়। অত্যন্ত 
সহজে মানুষের পোষ মেনে মানুষের চাল-চলনের অনুকরণ করতে তার 
জুড়ি নেই । শিক্ষিত শিম্পাঞ্জিদের মান্ুষেব মত নানা বুদ্ধির কাক্ত করার 
কথ। আমরা জানি । 

মস্তিষ্ষের ওজন থেকে শিম্পাঞ্জির এ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়। যায় 
না। গরিলা ও ওরাং-এর আকার ও মস্তিক্ষের ওজন শিম্পাঞ্জির চেয়ে 
অনেক বেশি। কিন্তু সেযাই হোক, শিম্পাঞ্জির মত এমন আমুদে ফুত্তিবাজ 
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অক ঙ০নি জ্াাক্নাসআন্ 


জানোযাব আব নেই । ওবাং-এব তুলনা সে ঢেব বেশি চটপটে ও মিশুক 
বলে মানুষের কাছে তাৰ আদব অনেক বেশি। 
শিম্পাঞ্জি ওজনে পাষ মান্তষেবই সমান। দেড মণ থেকে সওযা 
ছু'মণ সাধাবণত তাদেব ভাব। মাথায কিন্তু সাডে চাব ফুটেৰ উচু তাবা 
হয না। শবীবেব ওপবেব অ শেব হুলনায তাদেব পাযেব দিক বেশ হৃম্ব। 
শিম্পা্সিব ছানাও ওবা"-এব মত 
জন্মাবস্থায অতান্ত ছোট থাকে । 
পথম বছবখানেক মাতস্তন্তই তাদেব 
একমাত্র আহাব। মান্রষেব শিশুব 
মত তাদের ছ" মাসে পথম দাত €7ঠ 
না, ওঠে ছু" মাসেবই ভিতব। ছুধে- 
দাও পশডে গিষে মান্রষেব শিগব 
আসল দাত উঠতে আবন্ত হয পা 
ছ” বছব বযসে, কিন্ত শিম্পারঞ্জিব নতুন 
দাত চাব বছবেই উঠতে থাকে। 
শিম্পার্জি ও মানুষের দাত সংখ্যা ও 
বৈশিষ্ট্যে এক | 
শিম্পঞ্জি-বাচ্চাকে বছব চাবোকেব 
হগলেই স্বাধীনভাবে নিজেব দায 
বন-মান্ষেব বকম ফেব-শিম্পাপ্তি নিজেকে সামলাতে হয। পোনেবে। 
বছব বযসে মে জোবান হয। ওবা-এব মত চল্িশ বছবেই সে বেশ বুডো 
হযে পডে, প্রা সম্ভব বছবেব মান্তষেব সমান । 
বন-মান্তযেব ভেতব সবচেষে বৃহত্তম ও বহস্যময হচ্ছে গবিলা। 
অন্যান্য বন-মান্সষেব কথা সভ্য-জগতে অনেক দিন আগেই কিছু কিছু 
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মান্ুমেন্ল পুস্তরপুক্রল্ন 
জানা ছিল। কিন্তু গরিলা সেদিন পধ্যন্ত একেবারে অজ্ঞাত ছিল। 
আফ্রিকার ছূর্ভেগ্ভ জঙ্গলের বিশাল বিভীষিকা রূপে এই * প্রাগীটি অনেক 
আজগুবি গল্পের খেয়াল জুগিয়েছে। সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে গরিলা সম্থন্ধে 
অনেক কাল্পনিক কাহিনী শিকারীরাও প্রচার করেছেন । 

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ স্যাভেজ নামে একজন মাকিন পাদ্রী ফরাসীদের 
শাসনাপীন আফ্রিকার গাবুন প্রদেশে পর্যাটনের সময় গরিলার অস্তিত্ব 
প্রথম সভা-জগতের গোচর করেন, কিন্তু গরিলা তখনও আজগুবি 
জানোয়ার বিশেষ। বিশাল আকার, তার বাসস্থানের ছুর্গমতা, সমস্ত 
মিলে তার চারধারে এমন রহস্তজাল বিস্তার ক'রে দিল যে, বন্দুক নিয়ে 
যে-সমস্ত শিকারী তার সম্মুখীন হ'বার সাহস করেছিলেন, তারা প্রত্যক্ষ 
দেখবার স্বুযোগ পেয়েও তার সঠিক সংবাদ আনতে পারেননি । 
নিজেদের অজ্ঞাতে তাদের বিবরণ সাধারণ কল্পনার বারা রঞ্জিত হয়েছে । 

অবশ্য এ সম্বন্ধে আরও একট! কথা বলবার আছে। বন্দুক হাতে 
লক্ষ্যাভেদই কর। সম্ভব, কিন্ত কোন প্রাণীর জীবনযাপনের রহস্যাভেদ তার দ্বারা 
করা যায় ন।। তার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বন প্রয়োজন । 

ধীরে ধীরে আধুনিক কালের জীব-বিজ্ঞানবিদেরা সেই পদ্ধতির 
সার্থকত। উপলব্ধি করেছেন। নিরীহ বা হিংস্র কোন জানোয়ারকে 
মাজকাল তারা শুধু শিকার করতে বার হ'ন না। ঢর্ভেছ্চ অরণোর 
দুর্গম প্রদেশে সেই প্রাণী নিজের আবেষ্টনে কিভাবে জীবনযাপন করে, 
তাই লক্ষা করাই এখন তাদের উদ্দেশ্ত । এই ভাবেই তারা আধুনিক 
জীব-বিজ্ঞানের অনেক বিশ্ময়কর তথা সংগ্রহ করেছেন । 

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গরিলাকে দেখবার চেষ্টা করেন প্রথম ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক ছ্য চাইল । তারপর অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে 
নিজেদের জীবন নানাভাবে বিপন্ন ক'রে বৈজ্ঞনিকেরা এই রহস্যময় 
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আআক্ুকঙ্ঞন্বি ভ্াানোল্সাল্ 


অতিকায় প্রাণীটির সাধারণ অরণ্য-জীবনযাত্রার অনেক কথা জানতে 
পেরেছেন । 

গরিলা সম্বন্ধে ভথা-সংগ্রহেব প্রধান বাধা এই, যে, আফ্রিকার 
বিষুব-রেখার ছু'ধাবের অরণোব যে যে অংশে তাবা বিচরণ কবে, সে 

শের চেয়ে ছুর্গম, অন্বাস্থাকর ভয়ঙ্কর স্থান পৃথিবীতে আর নেই বললেই 

হয়। আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীবাও সে সমস্ত স্থান এড়িয়ে চলে। 

দেখতে যত ভীষণই হোক, গরিলা কিন্তু সাধারণত হিংআ্র নয়। 
নেহাত উত্যক্ত না হ'লে সে আক্রমণ কবে না। কিন্তু একবার সে ক্ষেপে 
গেলে আর রক্ষা নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুব চেয়ে সে তখন ভয়ঙ্কর। কি যে 
শক্তি তার বিশাল দেহে, অস্ত্র হিসেবে তার তীক্ষ দাত যে কি ভয়ঙ্কর, 
তার ক্রোধ যে কি পৈশাচিক, তার পরিচয় তখনই পাওয়া যায়। তার 
পরিবারের কেউ বিপন্ন হ'লে গবিল! পালাতে জানে না। এ সময় তার 
প্রাণের ভয় একেবারেই থাকে না। 

শিম্পাঞ্জির মত গরিলা সপবিবাবে বাস কবে। কিন্তু তাদের 
পরিবারের লোকসংখা। বেশি নয়। এক একটি পবিবাবে আট দশটির 
বেশি থাকে না। বিশালকায় প্রবীণ একটি গরিলার নেতৃত্বেই সমস্ত 
পরিবার চলাফেরা কবে। ছু'একটি জোয়ান গরিলা এই নেতার সাকরেদী 
করে। ছোট ছোট বাচ্চা, তিন চাবটি মেয়ে-গরিলা সমস্ত দলেই দেখা 
যায়। সারাদিন তারা আহাবের সন্ধানে ঘুবে বেড়ায় দল বেঁধে । বাঁশের 
নরম কোড়, নানারকম রসাল মূল তাদেব প্রধান খাগ্ভ। আহার সম্বন্ধে 
তাদের কোনরকম সৌখীনতা নেই। তাদের প্রয়োজন শুধু প্রচুর 
খাগ্ের । ভাব| আফিকাব অসভাদের চাষের জমিতেও মাঝে মাঝে হান! 
দেয় আহারের সন্ধানে। কলাগাছের কচি চারা ও আক তাদের অত্যন্ত 
প্রিয় খাছ্য । রাত্রে কোন গাছের তলায় ডাল-পাল! বিছিয়ে ধাঁড়ী গরিলা 
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সন্সুজ্েে পুম্ধপ্ুক্রজন 
তার শযা। তৈরী কবে। পরিবারের অন্যান্য গরিলারা কাছাকাছি 
গাছের উপর মাচা তৈরী ক'রে ঘুমোবার আয়োজন করে। অন্যান্য গরিলারা 
সে জায়গা থেকে €বশি দূরে কখনও যায় না। 
বিশালতায় গরিলার সঙ্গে কারো তুলন1 হয় না সাধারণ একটি 
গরিল! ওজনে আড়াই থেকে তিন মণ পর্য্যন্ত হয়। বিখ্যাত শিকারী 
মিঃ বার্নস্‌ কিভু হদের 
কাছে আগ্নেয়-পর্ববাতের 
অরণ্যে সবচেয়ে 
বিশালকায় একটি 
পুকষ গরিল! শিকার 
করেন। দশ জন 
বলিষ্ঠ, অসভ্য কাফ্ী 
সেটাকে বয়ে আনতে 
হয়রাণ হয়ে গিয়ে- 
ছিল। তার ওজন 
ছিল পাঁচ মণেব 
বেশি। 
গরিলার দৈধ্য কিন্ত 
ওজনের তুলনায় খুব 
বেশি হয় না। পাঁচ 
থেকে সাড়ে পাঁচ ফুটই সাধারণত তাদের দৈখ্যের সীমা । ছ'ফুট লঙ্বা 
গরিলা একরকম বিরল। 
বৈচ্জানিকেবা বলেন যে, গরিলা ও শিম্পাঞ্জি প্রাণিজগতের একই 
মূল-ধারার ছুইটি শাখা । কোন স্থদূর অতীতে এক ধারা থেকে বা'র 
১৯ 





বিশালকায় পুরুষ গরিলা! 


অআক্ঙগনি ত্লান্ো মাল 


হলেও তারা এখন একেবারে বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে। শরীরের বিশালতা 
ও শত্তিবদ্ধির দিকেই গরিলার বিবর্তন হয়েছে। জোয়ান পরিণতবয়স্ 
একটি গরিলার কাছে আমাদের সব চেয়ে বড় পালোয়ানও নগণ্য । 
সাধারণ একটি গরিল। পাঁচজন বলি মানুষকে কাবু করতে পারে। 

শরীর বিশাল হ'য়ে পড়ার জন্যেই গরিলাকে গাছের ডালের 
স্বাভাবিক আশ্রয় ত্যাগ ক'রে বেশির ভাগ মাটির ওপর কাল কাটাতে 
হয়। বড় বড় ধাঁড়ী গরিলার চলা-ফেরার পক্ষে কোন গাছের ডালই বিশেষ 
নিরাপদ নয়। 

অন্যান্য ব্ন-মান্ষের মত গরিলা-শিশু জন্মায় অতান্ত ছোট হয়ে। 
মানবের শিশুর প্রায় জদ্ধেক তার ওজন। শিশু গরিলা ও শিম্পাঞ্জির 
মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন। শুধু নাক আর দাতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
তাদের তফাৎ করা যায়। গরিলার নাকের ছিদ্র একটু বড়, নাকের 
ছিদ্রের ধারগুলিও অপেক্ষাকৃত উচু । নাকের সেই উচু-কাণা ওপরের 
ঠোটের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে । সেই গরিলার দাত কিন্ত সমস্ত বন-মানুষ 
থেকে একেবারে আলাদা । নীচের ও ওপরের কুকুর-দাতগুলি তাদের 
যেমন বড়, তেমনি তীক্ষ। শিম্পাঞ্জির চেয়ে গরিলার কাণ অনেক ছোট, 
সেগুলি ছড়ানও নয় 

৫ ছানার আর গরিলার ছানার একই সময়ে দাত ওঠে, 
তারা সাবালকও একই বয়সে হয়। কিন্তু গরিলা বেড়ে ওঠে অনেক 
তাড়াতাড়ি । সাধারণত গরিলার গায়ের লোম কালো, তাতে লালের 
আভাষ একটু পাওয়! যায়। বুড়ো গরিলার চুল মানুষের মত সাদা হ'তে 
দেখা যায়। 

গরিলার সঙ্গে শিম্পাঞ্জির আর একটি তফাৎ প্রকৃতির দিক দিয়ে। 
শিম্পাঞ্জি যেমন আমুদে, গরিলা তেমনই গম্ভীর। বাচ্চা! গরিলাকে ধ'রে 
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নেন শুন্পু্স্ন 

রেখেও দেখা গিয়েছে, তাদের ভেতর চঞ্চলতা নেই বললেই হয়। 
ছেলেবেল। থেকেই তাদের চাল-চলন গম্ভীর, আত্মস্থ । সচ্ছজে সে মিশতে 
চায় না কারুর সঙ্গে । 

গরিলাকে বুদ্ধিতে শিম্পাঞ্জির চেয়ে হীন বলে যে ধারণা করা 
হয়েছে অনেক বেচ্ভানিক তার প্রতিবাদ করেন এই ব'লে যে, শিম্পার্জি 
মিশুক, স্থুতরাং তার বুদ্ধিবৃত্তি নিরূপণ করবার যে স্ববিধা আছে গরিলার 
বেলায় তা নেই। গরিল! বন্দী অবস্থায় যেন অপমানে একেবারে মুষড়ে 
থাকে। সহজে মানুষের অনুসন্ধানে সাড়া দেয় না। সেইজন্যই তার 
বুদ্ধি সম্বন্ধে ভুল ধারণা! গড়ে ওঠবার স্মযোগ পেয়েছে । তাছাড়া বন্দী 
অবস্থায় গরিলাকে বাঁচিয়ে রাখা অতান্ত শক্ত। সভাতার সংস্পর্শে এলেই, 
হাজার চেষ্টা সান্বেও, তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ যে রোগ তাদের 
কাল হ'য়ে দাড়ায় সে হ'ল যক্ষ্মা । 

তার নিজের দেশেও গরিলা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। সমস্ত 
আফ্রিকায় বর্তমানে চল্লিশ হাজার গরিলাও আছে কিনা সন্দেহ। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ছ্য চাইল চার বৎসর ধ'রে প্রায় আট হাজার মাইল 
গরিলার খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়েও সতোরোটির বেশি 
প্রাণী তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি । তারপর থেকে তাদের অবস্থা আরো 
শোচনীয় হয়েছে ও হচ্ছে । মান্তষের বসতি-বিস্তারের সঙ্গে জঙ্গল চারধার 
দিয়ে যত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে, গরিলা প্রভৃতি প্রাণীর পক্ষে জীবন-সংগ্রামে 
টিকে থাকা ততই কঠিন হ'য়ে পড়ছে । 

এখন বেলজিয়ান কঙ্গোতে গরিলা-শিকার আইন ক'রে বন্ধ কর! 
হয়েছে । তাদের বিচরণ-ক্ষেত্র নিপ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ও স্রক্ষিত। সেখানে 
বৈজ্ঞানিকেরাও এখন সরকারী অনুমতি ছাড়া যেতে পারেন না। কিন্তু 
তবু তাদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ । 
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আতকঙওন্িি ভ্াান্মোম্সাল্্র 


যুগান্তকাল ধ'রে যারা গহন অরাণোর অপ্রতিদ্বম্থী অধাশ্বর ছিল, 
লাঞ্ছিত হ'য়ে মানুষের অনুগ্রহে তারা যেন আর বাঁচতে চায় না। 

শুধু গরিল! নয়, বন-মান্থুষের সমস্ত জাতিই আজ নিশ্চিহ্ন হবার 
উপক্রম হয়েছে । জীবজগতে মানুষের পূর্বের ধাপের এই প্রাণীগুলি 
লুপ্ত হবার পর আমাদের সুদুর রহস্যময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেবার কোন সাক্ষী আর থাকবে না। 


২. 





বাইন্‌ জাতীক্স “সাপম্ুখী” 
সাপরজ লে প্রায় এক মাইল নিছে এব লাস কনে 
গুদের দাতিশগুলো সাজ্ব।তিক 





মত্হ্যাকুলে ৭ 


কাদাখোডা। জাতীস্ম 081ট $ মাইলবশাানেক নিছে 
সাগরজলের অধিবাসী 


তিনি 


জীবনের আদি জননী 
সমুদ্রের কথ। 


সমুদ্র সম্বন্ধে কৌতুহল নেই এমন লোক বোধ হয় চেষ্টা করলেও 
খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্র যার! দেখেছে আর এখনো সে সৌভাগ্য 
থেকে যারা বঞ্চিত, সকলেরই আছে তার প্রতি সমান টান। ডাঙা 
থেকে আলাদা, অন্য এক জগৎ বলে যে সমুদ্রের প্রতি আমাদের এই 
আকর্ণ তা মনে করোনা । সমুদ্রের আকর্ষণের আরো গু কারণ আছে। 
“হে আদি জননী সিন্ধু' শুধু কবিতার উচ্ছাস নয়, একান্ত সত্য কথ!। 
সত্যই পৃথিবীর প্রথম প্রাণ-শক্তির আরন্ত হয়েছিল সমুদ্রে। সেখান 
থেকে জীবন ধীরে ধীরে ডাঁঙায় উঠে এসেছে । কিন্তু এখনও সমুদ্রকে 
আমরা ছাড়িয়ে আসতে পারিনি । সমুদ্র আছে আমাদের রক্তে । জীবতত্ব- 
বিদের! দেহের রক্ত ও সমুদ্রের জলের তুলনামূলক পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, 
দুইএর ভেতর একই ধরণের লবণাক্ত জল আছে। এই ছু'রকমের জলে 
নানারকম লবণ জাতীয় জিনিষের পরিমাণ এক | সমুদ্রের জলই সমস্ত 
রাক্তের ভি্তি। 

সে সুদূর সমুদ্র-বাসের স্মৃতি এখনও আমাদের শরীরে আছে। 
অমাবস্তা ও পুর্ধিমায় সেই আদিম সমুদ্রের টানই আমাদের দেহে আমরা 
টের পাই। শুধু স্মৃতি নয়, সামুদ্রিকতার সমস্ত চিহ্ন এখনও আমরা 
লোৌপ করতে পারিনি । শিশু যখন জণ অবস্থায় থাকে তখন গোড়ার 
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ভ্বীনন্নেক্র ভআ্ি জন্নলী 


দিকে তার ঘাড়ের ছু'ধারে মাছের কাণকোর মত ছৃ"টি জিনিষ দেখা যায়। ' 
সে কাণকো লোপ পায় তার পরে। বাতাস থেকে নয়, জল থেকেই যে 
একদিন আমাদের অক্সিজেন.নিতে হ'ত, এটা হ'ল তারই প্রমাণ । 

কিন্তু সে যাই হোক সমুদ্র থেকে আমরা এখন অনেক দূরে স'রে 
এসেছি । সমুদ্রের প্রতি আমাদের টান যতখানি আছে তার সঙ্গে পরিচয় . 
ততখানি নেই । পৃথিবীর 
চারভাগের তিন ভাগ 
সম্বন্ধে আমরা অতি 
অন্লই জানি। জাহাজে 
ক'রে আমরা সমস্ত 
সাগবে পাড়ি দিচ্ছি 
অনেক দিন থেকে, কিন্তু 
সে শরধু তাব 'খোসা'র 
ওপর দিয়ে বল যেতে 
পাবে। সমুদ্রকে শুধু সাগব-তলায় “কোদালমুখী' 
ওপব থেকেই তে। জান। টির হরর হা 
যায় না! অতল তার গভীরতা । এভাঝেষ্ট চুড়াকে ডুবিয়ে দিয়েও থই 
পাওয়া যায় না এমন গভীর স্থানও আছে আমাদের এই পশান্ত মহাসাগরে । 
সে গভীর স্তরের কথ! ওপর থেকে জানবাব চেষ্টা কব বৃথা । 

তবু ওপর থেকেই সমুদ্রের কম বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না! 
বিষুব-রেখা। থেকে আরম্ভ ক'রে ছুই মেরু পান্ত সমুদ্র নানা রূপে বিস্তৃত 
হ'্য় আছে। তার বিভিন্ন শীতল ও উষ্ত আ্োতের ধারার জটিলতা, 
তাঁর নানামুখী বাষুপ্রবাহের বিভিন্ন গতির রহমত বড় কম নয়। উষ্ণ প্রদেশ 
থেকে শীতল মেরু পর্যন্ত প্রাণিজগতের পরিবর্তনও অনুসরণ করবার মত। 

২৫ 





আতভিুঙওজি ভালোর 


কিন্তু সমুদ্রের গভীরতাকে না জানলে তাকে সত্য ক'রে জানা হয় না । 
ডাঙার সঙ্গে সমুদ্রের তফাৎ এই যে, ডাডায় বলতে গেলে জীবনযাত্রার 
রঙ্গমঞ্চ এক রকম একতলাতেই সম্পূর্ণ। পাখি যত উদ্ধেই উঠক আর সাপ 
যত নিচেই গর্ত করুক, মাটির ওপরের একটি স্তরেই তাদের জীবন আবদ্ধ। 
কিন্তু সমুদ্রের জীবন-রঙ্গমঞ্চ অনেকগুলি তলায় ভাগ করা। সে সমস্ত তলায় 
যারা বাস করে, অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে তার। এক সমান স্তরে মিলতেই 
পারে না। এক তলার প্রাণীর আর এক তলায় যাবারই ক্ষমতা নেই । 
নিজের নিজের স্তরের জলের চাপের সঙ্গে তাদের শরীরের সামঞ্জস্য আছে । 
সে স্তর ছাড়িয়ে নিচে তারা নামতে পাবে না, ওপরে উঠলেও সব্বনাশ। 
ফুলোন বেলুনের মত তারা ফেসে যায়। 

বহু স্তরের এই সমুদ্রের রহস্য ভেদ করা সহজ নয়। সবে মাত্র 
এ কাজ আরম্ভ হয়েছে! সমুদ্রের ওপর-তলাগুলিতে যারা থাকে তাদের 
কথা আমরা গনেকদিন থেকেই জেনে আসছি । সমুদ্রের গভীর-তলা 
সম্বন্ধে কোন ধারণাই নান্রষের ছিল না। গভীর সমুদ্রের কথা জানার 
অসুবিধা ভানেক। যত নিচে নেমে যাওয়া যায়, সমুদ্রে জলের চাপ তত 
বেশি। খুব ভালো ডউুঝুরি আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপোষাক পরেও 
বেশি দূর নামতে পারে না। তা ছাড়া সমুদ্রের নিচে খানিক দূর গেলেই 
অন্ধকার । দ্ুঈ শত ফিটের পর স্র্যোর আলে। আর পৌছয় না। তারপরে 
যে অন্ধকার রাজা আরন্ু হশয়ছে, সেখানকার রহন্য জানতে মানুষাকে আনেক 
বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে । 

কিন্ত "সে পবিশ্রম সার্থক। সমুদ্রের অতলের এই অন্ধকার রাজা 
মান্তষের কল্পনাকে হার মানিয়ে দিয়েছে । এই অন্ধকার রাজো কত অন্ভুত 
ধরণের প্রাণী যে নিজের নিজের স্তরে বাস করে তার এখনও হিসেব হয়নি । 
তাদের কয়েকটিকে মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 


স৬ 


জীল্ন্েে আছি ভরম্ন্নী 


এই পাতালপুরীর প্রাণীগুলি সম্বন্ধে সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল 
তাদের নিজন্ব আলো । নূর্যযের কিরণ যেখানে পৌছয় না, সেখানে 'প্রকৃতি 
নিজে থেকেই আলোর বাবস্থা করেছে। অন্ধকার সাগর-তলের সমস্ত প্রাণীই 
স্বয়ন্প্রভ। জোনাকির মত তাদের প্রত্যেকের গা থেকেই আশ্চর্য্য এক 





“উজ্জ্বলা” ও "শ্যামলা? 


ওপরে মাছটির গায়ের খে।সার রং সবুজ । গিচেরটির নাম স্কুইড.। 
অসংখা উজ্জ্বল বিন্দুতে এর! আলোকিত 

শীতল আলো বেরোয়। সেই আলোর সাহাযোই তাঁরা শুর হাত থেকে 
আত্মরক্ষার সঙ্গে শিকার ধরার কাজ চালায়। এ আলোক যেমন মনো- 
হর তেমনি উজ্জ্ল। একদল ফরাসী বৈজ্ঞানিক গভীর সমুদ্র থেকে 
প্রবাল জাতীয় একরূপ ন্বয়ন্প্রভ জীব তুলে এনে তাদের জাহাজের 
ল্যাবরেটরিতে রেখেছিলেন । আলোর উজ্জ্বলতা পরীক্ষা করবার জন্যে 
ল্যাবরেটরির অন্য সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেবার পর দেখা যায়, সেই 
প্রাণীগুলির আলোকে সাধারণ বইএর ছোট লেখা বারো তের হাত দূর 
থেকেও অনায়াসে পড়া যায়। 


৭ 


আভ্কঙ০ব্রি ত্লান্দোজ্সাক্ 

সমুদ্রের এই অন্ধকার-রাজ্যের অধিবাসীদের চোখগুলিও অন্ভুত। 
অন্ধকারে বনযুগ বাস ক'রে তাদের চোখের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 
অনেকের চোখ সেখানে একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে, কারোর কারোর 





সাগরতলে অন্ধকারের অন্ধজীব 


, প্রথম দু'টির একবারেই কোন চোখ নেই ; সবনিচেরটির ছু" পাশে ছু”টি দাড়া, 
তা'রই ছু'ধারে ছুটি চোখ 


চোখের বালাই আর নেই। মাথার ছু'ধারে চাবুকের মত ছুটি লম্বা 
ছিপের সাহায্যে হারা চোখের কাজ সারে। 

এই অন্ধকার-রাজো তারা জীবনধারণ করে পরস্পরকে আহার 
করে। সেখানে ছোট বড় কোন প্রভেদ নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেককে 
শিকার করে ফিরছে। যে ভোগ্য, সেই ভোক্তা । নিজের আকারের 


৬ 


ত্গীম্বন্সেন্্র আছি জ্কন্মলী 


ছ্ব'গুণ তিনগুণ বড় প্রাণীকে উদরস্থ করতে এর দ্িধা করে না। এদের 
উদরের গঠনই এমনি যে তাকে অনায়াসে অনেকখানি প্রসারিত কর! যায়। 

পরস্পরকে আহার করা ছাড়। তাদের খাঞ্চসংগ্রহের জার একটি 
উপায় আছে। ওপরের স্তর থেকে মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ অনবরত 
নিচে পড়ছে । সেই শব-বুষ্টি নিচে পধাস্ত বড় একটা পৌছতে পারে 
না। মাঝ-পথে নানা স্তরের অধিবাসীরা অনেকেই সেগুলির সদ্বাবহার 
ক'রে ফেলে। 

কিন্ত এই থেকে প্রশ্ন হ'তে পারে, সমুদ্রে মূল আহার কি? সেখানে 
বড় পাণীরা ছোটকে এবং সকলে পরস্পরকে আহার করে সত্য, কিন্তু 
তাতে খাগ্য-রহন্তের সমাধান হয় না। পুথিবীতে আমরা জানি, উদ্ভিদ 
সমস্ত প্রাণেব ভিত্তি। কীটপত্রঙ্গ থেকে ছোট ও বড় নিবামিষশী গুণী 
উদ্ভিদের ওপর জীবন ধারণ করে। মাংসাশী ও আমাদের মত সর্বভৃক 
প্রাণীরও শেষ আশ্রঘ সেই উদ্চিদ। কিন্তু সমুদ্রে মূল খাছ্য কি ? 

এ প্রশ্মেব উত্তব অত্যন্ত বিস্ময়কর । সমুদ্রে পুৃথিবীৰ মত কোন 
উদ্চিদ নেই । উদ্ভিদ ব'লে যাদের মনে হয় সেগুলি সবই নানা জাতীয় 
প্রাণী। অগভীর সমুদ্রের নিচে নেমে গেলে দেখা যায় বিচিত্র 
এক অরণা- স্বপ্নের মত অপরূপ সব ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে । কিন্তু 
মজাব কথা এই যে, সেগুলি ফুল নয়, শিকার ধরবার রভীন ফাদ মাত্র । 
সেগুলি গাছও নয়, একরকমের প্রাণী। গাছের মত তারা মুত্তিকার রস 
শোষণ করে; বাতাস ও স্ূর্্যালোকের সাহায্যে তাকে দেহের কাজে লাগায় 
না। তারা অন্য জীবিত প্রাণীই আহার ক'রে বেঁচে থাকে । 

পৃথিবীর মত কোন উদ্ভিদ না থাকষ্টোও উদ্ভিদজাতীয় জিনিষ সমুদ্রে 
অবশ্য আছে এবং তারাই সামুদ্রিক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু চোখে তাদের 
দেখা যায় না। মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে অঞ্জলি ভ'রে যদি তার নীল জল তুলে 


৯ 


অআতুশ০লি ভ্লন্দোআক্ 


নিয়ে দেখা যায়, তাহলে তাকে নিতান্ত স্বচ্ছ বলে মনে হবে। কিন্ত 
সেই স্বচ্ছ জলে কোটী কোটা প্রাণ-কণিকা আছে। সেইগুলিই সমুদ্রের 
উদ্ভিদজাতীয় খাছ্ভ-মূল। উদ্টিদের মৃত তারা মাটিতে শিকড় চালাবার 
স্থযোগ পায় না, কিন্তু সমুদ্রের জলের জড় উপকরণকে সুল্ম শিকড়ে সংগ্রহ 
করে বাতাস ও স্ফোর আলোর সাহাযো তারা জৈব পদার্থে পরিণত 
করে উদ্ভিদের মত। সমুদ্রে স্যোর আলো বেশিদূর পৌছয় না বলেই, 
ভেসে থাকবার প্রয়োজনে, এই সমস্ত উত্ভিদজাতীয় জিনিষকে আগণুবীক্ষণিক 
হ'য়ে ভেসে থাকার সমন্তা পুরণ করতে হয়েছে । এই আণুবীক্ষণিক 
সামুদ্রিক পাঁণ-কণিকার বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল 'প্লাঙ্কটন'। জমুদ্রের সমস্ত 
জীবজগৎকে এই প্রান্থটনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এই প্লাঙ্চটানের 
রহস্ত জানলে সমুদ্রের জীবনলীলার বৈচিত্র্যের অর্থও স্পষ্ট ক'রে বুঝা যায়। 
আণুবীক্ষণিক প্রাঙ্টন আহার ক'রে যারা জীবন নিবর্বাহ করে, তারাও পায় 
আণুবীক্ষণিন্ন নানা রকম জীব। তাদের মধ্যে চিংডিজাতীয় অক্িক্ষুদ্র 
একটি প্রাণীর প্রাধান্য আরও বেশি। সুধ্যালোক যতদূর পধান্ত পৌছয় 
ততদূর পধান্ত সমস্ত সমুদ্রের জল এই সমস্ত আণুবীক্ষণিক প্রাণীতে 
পরিপূর্ণ । তুষার-শীতল মেরু-প্রাদেশ থেকে সমুদ্রের অতল অন্ধকারে যত 
বিচিত্র জীবের সন্ধানঈ পাওয়া যাক না কেন, তাঁদের সকলের জীবন-টাকা 
অদৃশ্যপ্রায় এই প্রাঙ্থটনের মাধাই পাওয়া যাবে। 





পৃথিবীর বিলুশ্ত আদিম অধিবাসপী-_ 
'টর্যাকোডন্ত ও এআ্যালোসরাস্ 


এরা মান্তষেরও আগে প্রথিবীতে বাস করত 


চার 


নির্ববংশ জীব-গোষ্ঠী 
বিলুপ্তির দুর্তেষ্ঠ রহস্য 


কলিকাতা, সহরের কোন পুরাতন বাসিন্দা যদি রিপ ভ্যান উইস্কল-এর 
মত ৩৯ বা &৭ বছর বাদে আজ আবার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, 
তাহ'লে কি রকম অবাক যে সেহবে, তা বোঝা শক্ত নয়। কলকাতার 
সে চেহারা আর নেই, শুধু তাই নয়, যান-বাহনও গেছে একেবারে 
বদলে। কোথায় গেল সে ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর ছ্যাকড়া গাড়ি! 
তার জায়গায় বিছ্বাতের ট্রাম চলেছে মাথায় আকশী তুলে, মোটর আর 
বাস চলেছে রাস্তা দিয়ে ভুস হুস কারে। তখন যেখানে পৌছতে 
দু'ঘন্টা লেগে যেতো, এখন সেখানে পোনোরো মিনিটে অনায়াসে চ'লে 
যাওয়া যায়। মোটরের আর বৈছ্যাতিক ট্রামের কাছে হার মেনে ঘোড়ার 
গাড়ি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। 

শুধু মানুষের সহরে নয়, প্রাণিজগতে ও এমনি পুরোনো অনেক শ্রেণীর 
জীব যেন ক্লান্ত হ'য়েই এক এক সময়ে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সারে গেছে 
তাদের চেয়ে চালাক আর চটপটে প্রাণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে 
তারা অনেক সময়ে হটে গেছে সত্য, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাঁদের বিলোপের 
এত সহজ ব্যাখ্য। পাওয়া যায় না। 

পৃথিবীর যখন বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, তখনকার বিরাটকাঁয় ডাইনোসর 
নামে সরীন্ুপের কথা আজ এখানে তুলব না। লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীতে 


৩২ 


ন্নিক্্রহস্ণ ত্ীব-লা্টী 


রাজত্ব ক'রে আমাদের আজকালকার হাতীদের তিন চার গুণ বড় হওয়। 
সত্বেও কেমন ক'রে তারা লোপ পেয়ে গেল, তার আশ্চর্যা কাহিনী 
আর একদিন বলব। আজ শুধু সেই সব প্রাণীব কথা আলোচনা করব, 





কঙ্কাল-_মাংসভুক্‌ বিরাটকায় “ঢইনোসব', ৪০ ফুট লঙ্ব। 
এ কেবল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে চলত 


মাত্র গত হাজার বছরের মধো যার! প্রথিবা থেকে লোপ পেয়েছে ৰা 
এখন পেতে বসেছে । 

আমাদের ভারতবর্ষে সেকালের কাবো, গল্পে, সিংহের কথার ছড়াছড়ি । 
পশুর মধ্যে সিংহ হ'ল রাজা । সবচেয়ে পধান কোন লোককে, সব চেয়ে 
জোরালো কিছুকে বোঝাতে হলেই সিংহের উপমা দেওয়া হ'ত। 

আমাদের এই বাংলা দেশেরই সেকালের এক রাক্তার নাম ছিল 
সিংহবান্থ, ধার ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা ভয় করেছিলেন। বাঘের চেয়ে 
সিংহ এদেশে বেশি না হোক, কম চিল না বলেই সেকালের সিংহের কথা 
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আভল ভ্লাান্োজান্ 


যত শোনা যায, বাঘেব কথা তত নয়। কিন্তু আশ্র্যেব কথা এই যে, 
আজকাল সেই ভাবতবর্ষে সিংহ নেই বললেই হয়। চিড়িয়াখানায় যে 
সব সিংহ ধ'বে বাখা হয়েছে, খোজ কবলে দেখা যাবে, তাঁদেব সবগুলিই 
এসেছে আফ্রিকা থেকে । এদেশেৰ সিংহকে অনেক কষ্টে গোযালিয়বেৰ 
কাঁছে বাজাব খাস জঙ্গলে কয়েকটা বাঁচিয়ে বাখা হয়েছে । তাদেব শিকাব 
কবা মানা । কিন্তু এত যত্ব-পাহাবা সত্বেও তারা কতদিন আব টিকবে 
বল! শক্ত। 

ভাবতবর্ষেব প্রধান হিংশ্র জানোয়াৰ এখন হ'ল বাঘ। বাঘ ও সিংহ, 
হিংম্র পাণী হিসেবে দুই-ই মানুষে শক্র। মানুষ জঙ্গল কেটে বসতি 
কববাব সঙ্গে এই দুই হিংত্র প্রাণীকেই উচ্ছেদ কববাব চেষ্টা কবে আসছে । 
কিন্ত বাঘ এখনও টিকে থাক! সবেও সিংহ যে কেন একেবাবে হটে গেল, 
সে বহান্তেব ঠিক উন্তব এখনও পাওয়া যায়নি । 

পৃথিবীতে যে সমস্ত জানোযাব সম্প্রতি লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তাৰ 
জন্যে মানৃষই অবশ্য প্রধানত দরাধী। মান্ষেব হাতেই বা মানুষেব প্রভাবেব 
দকণই অনেক পানী নিব্বংশ হযেছে । 

উত্তব-মেকব কাছাকাছি সমুদ্রে এককালে নানা জাতেব তিমি প্রচুব 
দেখা যেতো । সমৃদ্রেব এই অতিকাষ প্রাণীটিকে দেখলেই ভষ পাবা কথ! । 
মোচাব খোলাব মত আগেকাব জাহাজ বড বড তিমিব একটা লেজেব 
ঝাপটেই ডুবেই যেতে পাবত। তবু মান্ুষতো কিছুতে ভয় পাবাব নয়! 
এই বিশাল তিমি শিকাব কবতেও সে পেছপ। হ'ল না। শেষ পধ্যন্ত 
নবওয়ে আব সুইডেনেব লোকেব তিমি-শিকার একটা ব্যবস' হয়ে দাড়াল। 
তিমি একটা মাবতে পাবলে লাভতো! কম নয়। একটা তিমিমাছেব 
গায়ে যে পড়ব চর্িব থাকে তা বিক্রী কবেই বড়লোক হওয়া যায়। 
তখনকাৰ পালতোলা জাহাজেব দিনে হাপূর্ন নামে হাঁতে-ছৌডা একবকম 
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ন্নির্্হশ্ণ ভীন্-ঞগ্া্টা 


বল্পম দিয়ে তিমি শিকার করা হ'ত। হাপ্ূুনটার গোড়ায় দড়ি বাধা 
থাকত। হাপ্পুন তিমির গায়ে বি'ধে. যাওয়া মাত্র তিমি যখন সমুদ্রে 
ছুট দিত বা ডুব দিত অগাধ জলে, তখন হুইলের সুতোর মত সেই 
দড়ি ছেড়ে দেওয়া হ'ত। তারপর আমরা যেমন ক'রে মাছ খেলিয়ে 
তুলি, তেমনি ক'রে সমুদ্রে হাপ্গুনে-গাথা তিমি তারা খেলিয়ে হয়রাণ 
ক'রে মেরে ফেলত। হাতে-ছোড়া হাপূন দিয়ে তিমি শিকারের বিপদ 
সেদিন কম ছিল না। তিমি একবার ঘুরে নৌকে। উল্টে দিলেই হ'ল! 
যতদিন হাতে তিমি শিকার করতে হয়েছে ততদিন' কিন্তু তিমির 
বংশ-লোপের সম্ভাবনা দেখা যষায়নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যখন 
বাম্পের জাহাজের কামান থেকে হাপুন ভ্রোড়ার বাবস্থা হল, তখন 
তিমি শিকার সহজ ও নিরাপদ হওয়াতেই তিমিদের সব্ধনাশ হ'ল সুরু । 
লোভের বশীভূত হয়ে অসংখা জাহাজ নিব্বিচারে তিমি শিকার করতে সুরু 
করলে । শেষকালে এখন অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, উত্তর দিকের 
সমুদ্রে তিমি আর দেখা যায় না বললেই হয়। প্রথিবীর সব চেয়ে বড় 
জানোয়ার, যে অতিকায় নীল তিমি একদিন উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র 
তোলপাড় করে ফিরত, আজ তাদের একটিরও দেখা পাওয়া ছুর্লভ। 
তিমি-শিকারী জাহাজ চেষ্টা করলেও উত্তর-সমুদ্দে আর মাঁরবার কিছু 
খুজে পাবে না। এখন 'এই সব তিমি-শিকারী জাহাজ দক্ষিণ-মেরুর 
দিকে তিমির খোঁজে ফেরে; অবাধে সেখানেও তাদের তিমি হত্যা 
করতে দিলে পৃথিবীতে কিছুদিন বাদে আর তিমি থাকবে কিনা সন্দেহ। 
তিমির মত, উত্তর-আমেরিকার 'বাইসন' নামে মহিষ জাতীয় প্রাণীর 
বিলোপের জন্য শ্বেতাঙ্গরাই একমাত্র দায়ী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
পশ্চিম দিকের বিশাল প্রীস্তরগুলি এককালে এই বাইসনের বিচরণ-ক্ষেত্র 
ছিল। এক এক পালে লক্ষ লক্ষ বাইসন তখন এই বিশাল দেশের 
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আতক২০লি ভ্কান্দোযাব্ 


এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চরে বেড়িয়েছে। আমেরিকার আদিম 
অধিবাসী রেড-ইগ্ডিয়ানদের অনেক জাতির এই বাইসনই একমাত্র শিকার ও 
জীবিকার উপায় ছিল। 
তারা তল্লি-তল্টা তাবু 
নিয়ে এদের পিছনে 
পিছনেই দেশময় ঘুরে 
বেড়াত। কিন্তু আহারের 
জন্যে যেটুকু প্রয়োজন 
তার বেশি তারা কখনও 
হত্যা করত না। বনু 
প্রাচীনকাল থেকে শিকার 
আমেরিকাব লুপ্ত-প্রায় “বাইসন্‌' কশরে এলেও, বাইসন 
তাদের হাতে তাই লোপ পায়নি । ১৮৭১ সালেও আরাকানসাসের একজন 
পর্যাটক পুর্ব থেকে পশ্চিন দিকে যাবার সময় বাইসানর একটি বিরাট 
পালের সাক্ষাৎ পান। পঁচিশ মাইল ধ'রে শুধু বাইসন ছাড়া তিনি আর 
কিছু দেখতে পাননি । তিনি লিখেছেন_-“মাটি আর কোথাও দেখা! 
যায় না। শুধু কালো মহিষয। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়, 
কালে! জলের একটা দেশ-জোড়া বন্যা যেন দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে 
বয়ে চলেছে ।” এ রকম বড় পাল সে সময় আরো অনেকে দেখেছে। 
একটি পালে খুব কম ক'রে হিসেব করেও অন্তত চল্লিশ লক্ষ বাইসন 
আছে বলে সেদিন জান! গিয়েছিল | 
কিন্তু ১৮৭১ সালে একটি পালেই যেখানে চল্লিশ লক্ষ প্রাণী দেখা 
যেতো, ১৮৯৭ সালে সেখানে একটি বন্য বাইসনও আর দেখা গেল না। 
ভোজবাঁজীতে সমগ্র আমেরিকা থেকে বাইসন যেন উবে গেল। আমেরিকার 
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ন্দিজুথস্ণ ভগীল-2্ো্টী 


বাইসনের বিলোপ যে কত তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেখানকার একটি রেল 
কোম্পানীর চামড়ার চালানের হিসাব দেখলেই বুঝা যাবেন ১৮৮২ সালে 
যে রেল কোম্পানী দিয়ে ২ লক্ষ চামড়া চালান দেওয়া হয়, ১৮৮৩ সালে 
হয় ৪০ হাজার, ১৮৮৪ সালে হয় মাত্র ৩০০ ;, আর ১৮৮৫ সালে একটি ও চামড়া! 
চালান যায়নি। এত অল্প সময়ে এমন আশ্চধাভাবে আমেরিকা বাইসন- 
শূন্য হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ অবশ্য ইউরোপের লোকের চামড়ার 
লোভ । সেদিন আমেরিকায় যে যেখানে পেরেছে যতখুশী অবাধে বাইসন 
হত্য! করেছে এই চামড়ার লোভে । অতিরিক্ত ডিমের লোভে, যে হাঁস 
ডিম দেয় তাকেও যে মেরে ফেলা হচ্ছে এ ভু'স কারুর সেদিন হয়নি । 
হস হল যেদিন আমেরিকার সীমাহীন প্রান্তরে বাইসনের রাশীকৃত সাদা 
হাড় ছাড়া অতীতের মগণন বাইসনঘুথের অস্তিতের সাক্ষী আর কিছু 
রইল না। চামড়ার বাবসা শেষ হবার পর, জমির সার হিসেবে এই 
হাড়ের বাবসা করেও সেখানকার লোক অনেকদিন চালিয়েছে । যাদের 
আস্তে প্রাণ দিয়েছিল, বাইসনধুথ মৃত্রার পর অস্যি দিয়ে তাদেরই জমি 
তার। উববর। করে দিয়ে গেল। 

আমেরিকার কোন কোন পশু-সংরক্ষণী উদ্যানে এখন কয়েকটি মাত্র 
পোষা বাসন দেখ! যায়; তাদের স্বাধীন জ্ঞাতি খুজতে হ'লে, এখন 
যেতে হবে কানাডার ম্যাকেঞ্জি নদীর অঞ্চলে । সেখানে বাইসনের সগোত্র 
একরকম মহিষ এখনও বন্য অবস্থায় বিচরণ করে। 

তিমি ও বাইসনের বেলায় মানুষকে যেমন প্রতাক্ষভাবে দোষী বলা 
চলে, ডোডে। পাখির বেলা তেমন চলে না। ডোডো মরিশাস দ্বীপের 
একরকম বড় পাখি, দেখতে খানিকটা পাতিহাসের মত হ'লেও, তারা 
পায়রারই দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। চেহারা যেমন কদাকার, তেমনি তার! 
বুদ্ধিহীন ও সব বিষয়ে আনাড়ি। না পারে তারা আকাশে উড়তে, 
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আত্ুকঙগন্নি ভ্াাল্োজ্জাক্ত্র 


না চটপট ডাডায় দৌড়োতে। মরিশাস দ্বীপে সভ্য মানুষেব পদার্পণের 
ফলেই ডোডো' পাখি লোপ পায়, কিন্তু মানুষ নিজ হাতে তাদের 
ঠিক উচ্ছেদ করেছে বলা চলে না, মানুষেব আমদানী-করা ইদুর, শৃয়াব ও 
বানবই. মবিশাস দ্বীপ থেকে এই নিরীহ নিব্বোধ প্রাণীটিকে বিলুপ্ত 
ক'রে দেয়। যে সমস্ত ইউরোপীয় নাবিক প্রথম মরিশাস দ্বীপে নামে, 
তারা ডোডে! পাখিকে দয়। করেছিল ভাবলে কিন্তু ভূল হবে। পাখিটিব 
মাংস খাবাব উপযুক্ত নয়, অন্য কোন জিনিষও তার দেহ থেকে পাওয়া 
যেতো না, তবু প্রথমে পর্তুগীজ ও পবে ওলন্দীজ নাবিকেরা অহেতুক 
হিংসাবশে মাথায় যুগুব মেবে সে দ্বীপের অসংখ্য ভোডে পাখি সংহাব 
কবে। নির্বোধেব মত পাখিগুলি লগুড়ের ঘায়ে নিহত হ'ত বলেই 
তাদেব নাম গওলন্দাজেবা দেয় ডোডেো। ডোডে মানে ওলন্দীজ ভাবায় 
বেকুফ। পর্তগীজেবা মবিশাস দ্বীপ আবিষ্ষাৰ করে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ; 
১৬৮১ সালে সেখানে একটি ডোডেো পাখিও আর দেখা যায়নি। 
ছু'শ বছবও যাবা মান্ুষেব সভ্যতাৰ আওতায় টিকতে পাবল না, তাদেৰ 
তো! বোকা বলাই সঙ্গত ! 

ডোডে। পাখিব অনেক পরে আর একটি পাখি পৃথিবী থেকে 
লোপ পেয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে তাদেব বিলুপ্তিতে 
ইউবোপীয়দের কোন হাত নেই। এ পাখির নাম “মোয়া,তাদেব বাস 
ছিল নিউজীল্যাণ্ডে। মোয়া আফ্রিকার উটপাখিরই সগোত্র, তবে আকারে 
অনেক বড়। পা থেকে মাথা পর্যযস্ত বারো ফুট লম্বা অর্থাৎ লম্বা 
লম্বা ছুটি মানুষেব সমান "মোয়া বিরল ছিল না। নিউজীল্যাণ্ডের 
মাওরী জাতি শ' পাঁচেক বছর আগে তাদের প্রধান বাসস্থান থেকে 
উত্তরের একটি দ্বীপে পৌছে “মায়া প্রথম আবিষ্কার করে। তার 
মাংস সুস্বাহু বলে এবং নিউজীল্যাণ্ডে বড় প্রাণী আর কিছু ন৷ 
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ন্নির্্হস্প তকীন্য গ্লা্টী 


থাকাতে, মোয়া” মাওরীদের প্রধান শিকার হয়ে ওঠে এবং একশ 
'বছরের মধ্যেই উত্তরের দ্বীপ থেকে একেবারে লোপ পায়। উত্তরের দ্বীপে 
আগে লোপ পেলেও 
নিউজীল্যা ডের দক্ষিণ 
দ্বীপে উনবিংশ শতা- 
বীর গোঁড়া পর্ধ্যস্ত 
“মোয়া” যে টিকে ছিল, 
তার পমাণ পাওয়। 
গেছে। তবু কোন 
ইউরোপীয়ের জীবস্ত 
“মোয়া পাখি চাক্ষুস 
দেখবার সৌভাগ্য হয়- 
নি। দক্ষিণের দ্বীপে 
'মোয়া' পাখীর লোপ 
পাওয়াও ভারী বিস্ময়- 
কর ব্াপার। মাও- 
রীরা সেখানে গিয়ে 
সমস্ত 'মোয়া' মেরে ০ 
যে ফেলেনি এ বিষয়ে বিশালকায় “মৌয়।' পাখি 

কোন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত ছুর্ভেছ্য দুর্গম জায়গায় প্রচুর পরিমাণে 
'মোয়ার কঙ্কাল পাওয়া গেছে, মাওরীরা সেখানে কোনকালে ঢুকতে 
পারেনি । তা সত্বেও “মোয়া পাখি যে অকন্মাৎ কেমন ক'রে সবংশে 
সেখানে লোপাট হয়ে গেল, সে রহস্তের কোন যথার্থ মীমাংসা বৈজ্ঞানিকেরা 
এ পধ্যন্ত করতে পারেননি | 
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অআভক্কঙ৩ন্ি ত্কাতাজাল্ 


শুধু মোয়! নয়, পৃথিবীর অনেক প্রাণীই কেন যে লোপ পেয়েছে 
ও পাচ্ছে, তার কোন সহুন্তর এখনে বৈজ্ঞানিকের৷ দিতে পারেন না । 
আফ্রিকার. গহন জঙ্গলের জিরাফের জ্ঞাতি 'ওকাপি', ভুটানের পাব্বতা 
প্রদেশের আধাঁ-ভেড়া আধা-মহিষ টাকিন”, ব্রেজিলের দীর্ঘপাদ লাল 
নেকড়ে, মঙ্গোলিয়ার বন্য ঘোড়া প্রভৃতি জন্ত, সমাশ্রেণীর “বদ্ধিষু 
প্রাণীদের চেয়ে বুদ্ধিতে বা বলে এমন কিছু খাটো ব'লে প্রমাণ পাওয়া 
যায় না; তবু কেন যে তারা কালের বিবর্তনের মিছিল থেকে পথের 
পাশে স্রে দাঁড়াতে বাধা হয়েছে ও হচ্ছে, তার রহম্য এখনও গভীর 
অন্ধকারে আবৃত। কিন্তু অত বড় 'মামথ+ প্রাণীই যদি পৃথিবী থেকে লু 
হয়ে যেতে পারে, তবে আর অপর কোন প্রাণীর অন্তদ্ধানে আমাদের বিস্মায়ের 


কিছুই থাকতে পারে না । 
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রাজ1-পেঙ্কুইন 
০পক্ষুইনদের মধ্যে তপেশ্কুইন-রাজই আক্কান্সে বড় 


ণাচ 
মেরুতে ও মরুতে 


পৃথিবীতে এমন জায়গা বলতে গেলে নেই-ই, যেটা একেবারেই 
প্রাণিশৃন্ত । যত নির্জন যত ছূর্গম যত ভয়ঙ্কর স্থানই হোক না, 
কোন না কোন প্রাণী কোন বিশে উপায়ে সেখানকার অবস্থার 
সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে টিকে আছেই । ওঠ না তুমি হিমালয়ে কড়ি 
হাজার ফুট পর্যান্ত, দ্' একটা নেকড়ে কি ভালুক, হরিণ কি গাই, 
পাখি কি পোকা তোমার চোখে পড়বেই । আর নাম যদি সমুদে 
আধ মাইল পধান্ত, সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখবে কত অদ্ভুত মাছ 
ইলেকটিক আলোর মত জলছে। যত অসংখা রকমের প্রাণী আাছে, 
সে তুলনায় পৃথিবীটা যেন বডই ছোট । জীবজগতের গোড়ার কথাটাই 
হচ্ছে জায়গার জন্যে মারামারি। জলে কি জঙ্গলে, মাটির তলায় কি 
গাছের ওপরে যে যেখানে পেরেছে নিজের জায়গ। নিয়েছে কায়েমি কারে । 

মরুভূমির চেয়ে শুন্স যদি কোন জায়গা পৃথিবীতে থাকে সে 
হচ্ছে মেরুপ্রদেশ। বিশাল বালুরাশি আর বিশাল তুষারের প্রসার 
চিরকাল খাঁ খা করছে, সাধারণ কল্পনায় এমনি মনে হয়। কিন্তু 
আশ্চর্া এই ঘে, এমন জীবও আছে যারা এ বালুর আর বরফেরই 
বাসিন্দা । অবশ্য গুণতিতে তারা কম হবেই । কুপণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির 
সঙ্গে লড়াই ক'রে আর কত রকম জানোয়ার বাচতে পারে? এমনিতে 
চোখে দেখতে মের আর মরু ছুই-ঈ মনে হবে ধৃধূ শুন্যতা ; কিন্ত 
তারই মধো যে সব প্রাণী নানা কৌশলে টিকে আছে তাদের কথা শোন । 
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০৮ শ্৩০শ 5 আব্পরভশ্ভ্ভ 


,... মরুভূমিতে জীবনের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে জলের আর গাছ- 
পালার অভাব। মরুভূমিতে গাছপাল। খুব কম, কিন্তু একেবারেই যে 
নেই তা নয়। বেঁটে বেঁটে গাছ নানারকমের দেখ। যায়, পাতা তাদের 
ছোট ছোট, কি পাতা থাকেও না। ফণিমনসা তোমরা অনেকেই 
দেখেছ ক ধারের বালিতে, মরুভূমির গাছপালার রকমটা হচ্ছে এ । 


কারীর পক্ষে ত। 
অন্নজল | এ বেঁটে 
বেঁটে শিরা-তোলা 
গাছগুলোর শিকড় 
চলে গেছে অনেক, 
অনেক দুরে, নাটিব 
বহু নিচে সেখানে 128 
ডালপালা-মেল। 7৮৭ 
শিকড়েব এক পি 
জঙ্গল। এই সব ম্যামথ 
গাছের বাড হয় মাটির তলাতেই, উপরের অংশ নিতান্তই ছোট। আর 
এ লম্বা শিকড়গুলো চারদিকে বনদূর ছড়িয়ে তারা মাটির তলাকার 
জল শুষে আনে, তাই তাদের কাট! কাটা শরীরে বারো মাস জল জমা 
থাকে। ফণিমনসা দেখে তোমার আমার জিভে জল আসে না অবশ্য, 
কিন্ত সে বনু মরুপ্রাণীকে একসঙ্গে অন্জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে | 

তা ছাড়া, মরুভূমিতে যে একেবারেই বৃষ্টি হয় না 
যত অল্প ও অনিয়মিতই হোক, যেটুকু বৃষ্টি হয় তারই ফলে, 
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আত ঙজি জ্াান্োআল্র 


মত কিছু কিছু গাছও গজিয়ে ওঠে। তারা বেশিদিন বাঁচে না; 


বৃষ্টি 


থামলেই মরে যায়, বৃষ্টি পেলেই আবার বেঁচে ওঠে। এই ছু'রকমের 
গাছই মরুচরদের খাছ্ভ । তাদের কারো কারো আলাদা! জলখাবার দরকাঁরই 


হয় না; যেমন গেজেল-হরিণ (0৮116 ) আর নানারকমের পোকা । 


কিন্তু প্রায়ই মরুভূমিতে বৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
জলের ধারা বয়; আর যদি মরুভূমিকে ঘিরে পাহাড়ের সারি থাকে, 
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উটের বহর 
এরাই মরুভূমির উপঘুস্ত' বটে 


তাহলে সেই পাহাড় থেকে জলের ধারা নেমে কিছুদূর পর্যাস্ত যেতে 


বই ধারার আয়ু কয়েক দ্রিন কি কয়েক: ঘণ্টা: 


আর 


বেশিদূর যাবার আগেই মিলিয়ে যায়; তবু এটুকু 
প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে যাদের রীতিমত জল 
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.. সব সময় জল পাওয়া যায় না বলে এই সব প্রাণী নিজেদের 
শরীরের মধ্যেই জল মজুত রাখবার অদ্ভুত ব্যবস্থা, ক'বে নিয়েছে 

এদের মধ্যে উটের কথা তোমরা সকলেই শুনেছ। কিন্ত তা ছাড় 
আরো আছে। মস্ত মস্ত কচ্ছপ আর টিকটিকির শরীরের মধ্যে যে' জল 
পাওয়া যায় তা মানুষ দিব্যি খেতে পারে, এবং সেইজন্য আনেক অসভ্য 
মানুষ তাদের শিকার করতেও ছাড়ে না। সাহার মরুভূমির মধো এমন 
এক জায়গায় একটা কচ্ছপ পাওয়া গিয়েছিলো যাঁর ষাট মাইলের মধ্যে 
কোন জল ছিল নাঁ। অমন জায়গায় যে কোন প্রাণী থাকতে পারে 
তা ভাবাও যায় না, কিন্তু কচ্ছপটি দিব্যি সুখেই ছিল । 

বাঙও একটি জীব য' স্যাতস্যাতে জলো জায়গা ছাড়া বাঁচতেই পারে 
না; কিন্ত অস্ট্রেলিয়াতে এক জাতেব বাঙ মকভূমিতে বাসা বেঁধে তাক 
লাগিয়ে দিয়েছে। এদের শরীরের চামড়ার মধো এত বেশি জল জমা 
থকে যে, রুক্ষ উত্তপ্ত ধৃ-ধূ বালুর ,তলায় এদের ছোট্র গর্তের দেয়াল থাকে 
সাতস্যাতে। যত গরম যত শুকনোই হোক না, এই ব্যাঙের জলের অভাব 
হয় ন। কখনও । 

এ ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে মরুচররা জলাভাবেব সমক্য। সমাধান 
করে। বড় বড় স্তন্যপায়ী জানোয়ার_যেমন সিত শেয়াল হাঁয়না_দিনের 
বেলায় বিশ্রাম করে, রাত্রে শিকারের সন্ধানে বেরোয়। বালু যত তাড়াতাড়ি 
গরম হয়, ঠাণ্ডাও হয় তত তাড়াতাড়ি ; সেজন্য মরুভূমিতে রাত্রিগুলো 
বেশ ঠাণ্ডা, রাত্রে রীতিমত শিশির পড়ে। স্মৃতবাং যাবা জাত-নিশাচর 
তাদের কোনরকম কষ্টই হয় না। মরুভূমিতে অনেক পোকামাকড়েরও 
বাচবার এই উপায়। 

মরুভূমির প্রকাণ্ড টিকটিকিরা অন্য উপায় বাংলেছে। তাদের শরীরে 
এমন পুরু, শক্ত কীট! কীটা চামড়া গজিয়েছে যে, রে'দ যতই তীত্র 
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উত্তাপ ও শুষ্কতায় যার! তয় পায় ন| 
[কয়েকটি এমন অদ্ভূত প্রাণী আছে, যার! মর্ভূষিতেও স্বচ্ছন্দে বাস করে। এদের 
পিঠের চামড়াও তাপ সইবার উপযোগী 
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০্মন্ততভি ও আম্্ুুত্ভ্ি 


হক তাদের গায়ে কিছু লাগেই না। যেমন কিন। ফণিমনসার গাছ 
অত রোদেও বাঁচতে পারে শক্ত খোলস আছে ব'লে। প্রকৃতি এদের 
পরিয়ে দিয়েছে অক্ষয় বন্ম। আবার অস্ট্রেলিয়ার এক জাতের টিকটিকির 
চামড়া ব্রটিং কাগজের মত জল শুষে নিতে পারে। কিন্ত সবচেয়ে 
আশ্চধা ও এক হিসেবে সবচেয়ে ভালো আত্মরক্ষার উপায় বা" করেছে 
শামুক প্রভ্ভতি নিয়শ্রেণীর প্রাণীরা। এরা করে কী? অসহা শুকৃনে। 
গরমের সময়ট। এক রকম ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দেয়; সে ঘুম এমন 
থে মৃক্ঠার মতই মনে হয়। এমনি ক'রে মাসের পর মাস তারা 
কাটাতে পারে। তারপর যেই বৃষ্টি পড়ে, অস্থায়ী গাছপালা দেখা দেয়, 
অমশি তারা খোলসের মধো নড়ে-চড়ে রীতিমত বেঁচে ওঠে। এমন 
কখন কখনও হয়েছে যে বৈজ্ঞানিকেরা যাকে শুধু খোলস মনে কারে 
তাদের যাদুঘরে নিয়ে সাজিয়েছেন, সে হঠাৎ একটা জান্ত শামুক হয়ে 
উঠে চম্কে দিয়েছে । বছরের পর বছর তারা অমনি কাটাতে পারে; 
প্রাণে মরে না, স্বযোগ পেলেই বেঁচে ওঠে । 

এ সব জীবজন্ত যে কষ্টে আছে ভা মনে করবার কিন্তু কোন 
কারণই নেই। বরঞ্চ মরুভূমির বাইরে নিয়ে এলেই এদের বিলক্ষণ 
অস্রবিধে ভবে । মরুজীবনের পক্ষে এদের উপযোগিতা সমস্ত হিসোবই | 
মরুভূমিতে কোন উজ্জল রঙের জীব নেই। সকলেই হলদে কি 
্দে-ধুসর, ঠিক বালুর মতই রঙ, যাতে এ বালুর প্রসারের মধো 
মিশে গিয়ে শক্তর চোখ এড়াতে পারে। উট কি দক্ষিণ আমেরিকার 
লামা মরু-অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সব চেয়ে দরকারী জন্ত। তারা 
ছধ দেয়, তাদের পিঠে চখড়ে মালপত্র নিয়ে মানুষ মরুভূমি পার হয়ে 
যায়। উটের পায়ের গড়নই এমন যে, শুকনো সমতল বালুর ওপর 
তারা খুব দ্রুত চলতে পারে, স্বাভাবিক জায়গার ভিজে অসমান 
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মাটিতে এলে তাদের হোচট খেয়ে পা ভাঙবারই সন্তাবনা। আফ্রিকার 
উটপাখি ওড়ে না, বালির ওপর দিয়ে চমতকার দৌড় দেয়। জোরোবা 
চলে লাফিয়ে লাফিয়ে। টিকটিকি বালুর তলা দিয়ে এমন ছোটে যে 
দেখে মনে হয় সীৎরে যাচ্ছে। মরুভূমির বাইরে এলে এরা হয়ে পড়বে 
নিতান্ত অচল ও অসহায়। 

বরফ আর সমুদ্র-সমুদ্র আর বরফ, এই হচ্ছে ছুই মেরুপ্রদেশ, 
পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ সীমাস্ত। প্রদেশ বললুম, কিন্তু আসলে 
ও-ছুটো। মহাদেশ। ইংরেজিতে উত্তর মেরু-মহাঁদেশকে বলে 4১0৮০ 
আর দক্ষিণকে বলে 4১0681069,  ছুটোৌর মধ্যে গ্রভেদ এই যে 
দক্ষিণমের হুচ্চে এক বিশাল স্থলপ্রসার, অস্ট্রেলিয়ার প্রায় আড়াইগুণ 
বড়, চারদিকে তার জল; আর উত্তরমের হচ্ছে বিশাল জলরাশি, 
চারদিকে তার স্যল। দক্ষিণমের বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা 
দ্বীপ গোছের বলে সেখানে কোন চতুষ্পদ জন্ত নেই। আর 
গ্রীক -,.1৬ সেখানে অতি নিদারুণ শীত বলে একট্র-আধটু ব্যাঙের 
ছাতা, শ্যাওলা ইত্যাদি ছাড়া কোনরকম গাছপালাই জন্মাতে পারে না। 

কিন্তু উত্তরমেরুর প্রকৃতি মোটেও অত ভয়ঙ্কর নয়। প্রথম 
কথা, সেখানে মান্তষ আছে ও থাকতে পারে। এস্কিমোরা সেখানকারই 
বাসিন্দা। তার কোন-কোন জায়গায় বছরে কয়েক মাস বরফ 
গলে যায়, তখন সেখানে ঘাস গজায়, এমন কি রউ-বেরঙের ফুলও 
ফোটে। শীত সেখানেও খুব, কিন্তু মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাকে 
সে-শীত ঠেকাতে পারে না। জীব-জন্তর বৈচিত্র্য ও সংখ্যাও সেখানে 
দক্ষিণমেরুর চেয়ে অনেক বেশি । 

দক্ষিণমেরতে পাখির মধ্যে কুয়া জল-শকুন (93188 €ছ]] ) 
আর বিখ্যাত পেঙ্গুঈন, আর স্তন্পায়ীর মধ্যে সীল--এ কটাই 
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উল্লেখযোগা । পেঙ্কুইনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সীল আর 
তিমি, নামে মাছ হ'লেও আসলে স্তন্যপায়ী; পেঙ্গুইনও নামে মাত্রই 


নী 
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পেঙ্ুইন 

পাখি । অবশ্য জাতে এরা পাখি; বাচ্চা এদের ডিম ফুটেই বেরোয়, 
আর এদের কাধের ছু'দিকে পাখাও আছে, কিন্তু সে-পাখাঁৰ ব্যবহার 
এরা একেবারেই ভূলে গেছে। মানবের মত পা য়ে সোজ। হ'য়ে 
দাড়িয়ে ঘাড় উচু ক'রে পেঙ্গইন থপ্থপ্‌ ক'রে টেন, ঠিক যেন এক 
গন্তীর চেহারার ভদ্রলোক সাজগোজ কণূর বেড়াতে বেরিয়েছেন। 
এদের গায়ের রঙ কালো, আর বুকের দিকটা সাদ।; হঠাৎ মনে হয় 
যেন ড্রেস-স্থাট-পরা সায়েবের হাস্তকর নকল করেছে। 

অন্যান্য বিষয়ে এদের বরঞ্চ সামুদ্রিক মাছের মত বলতে হবে। 
এর! যদিও ডাঙার জীব, এদের জলচর বললেও দোষের হয় না। সেই 
দূর দক্ষিণের ঠাণ্ডা সমুদ্রে অনায়াসেই এরা ঘুরে বেড়ায়, এদের 
রসদও আসে সমুদ্র থেকে । এদের প্রধান খাগ্য সমুদ্রের কুণচা চিংড়ি। 
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এদের জিভ এমনভাবে তৈরি যে, এক টৌক জল মুখে নিয়ে জলট! 
এর! বা'র ক'রে দিতে পারে, কিন্তু চিংডিগুলো থাকবে জিভে আটকে । 

_ প্স্কুইনদের ঠিক বন্য বলা চলে না। এদের হাব-ভাব চাল-চলন 
এমন, ঠিক যেন মাবাপ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। ডাডায় 
ছোট ছোট পাথর দিয়ে বাসা তৈরি ক'রে এরা থাকে । বাঁপ বেরোন 
মা আর ছেলেপুলের খাবার জোগাড় করতে। তার উপায়টা ভারি 
মজার। বাপ করেন কী, সমুদ্রে নেমে আক এমন খাওয়। খান যে, 
পেটটি মস্ত বড় হ'য়ে ফুলে ওঠে। তারপর ভোজের পরে টলতে- 
টলতে কোনোরকমে বাড়ি ফিরে তিনি তার পেটের ভিতরকার খাগ্ঠ 
উগ্গরে-উগরে উপরে তোলেন, আর ছেলেপুলেদের নিয়ে মা তার নিচের 
ঠোঁট থেকে ঠকরে-টুকরে সেই সব খান। 

'”- মানুষের মধ্যে বিয়ে হয়; পেন্গুইনের মধ্যে ঠিক সেরকম না- 
হলেও যেটা হয় আর-কোন প্রাণীতেই সে-রকমের কিছু দেখা যায় 
না। বছরের একটা সময়ে শ্রীযুক্ত পেম্থুইন ঠোটে ক'রে একটা পাথর 
নিয়ে শ্রীমতী পেঙ্গুইনের পায়ের তলায় রাখেন। শ্রীমতীর যদি কোনে! 
আপত্তি না থাকে তিনি সেটা ঠোটে তুলে নিজের কাছে টেনে 
'আনেন। তার মানেই তাদের “বিয়ে হলো । একবার বেশ একটা 
মজা হয়েছিল। মেরু-অভিযানের এক সায়েব এক ডিসেম্বর মাসের 
দিনে ( দক্ষিণমেরুতে তখন গ্রীষ্ম ) একটা পাথরের উপর বসে কতগুলো 
নোট লিখছেন এমন সময় এক পেন্বুইন এসে তার পাংলুনের পায়ে 
বেজায় ঠোকরাতে লাগলো । তিনি তাঁকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা । পরে সায়েক তাকিয়ে দেখলেন 
পেছ্দুইন তার পায়ের কাছে একটি পাথর এনে রেখেছে! বোঁধ হয় 
তীর পাৎ্লুনের পা'কে শ্রীমতী পেন্দুইন ব'লে ভুল করেছিল! 
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০ম্বশ্র5০ভি ও সন্ত 


পেঙ্গুইন সত্যি অতি অদ্ভুত জীব। এরা পাখি হয়েও ওড়ে না, 
মাছ না-হ'য়েও ভলে সাঁতরায় ও জলের জিনিস খায়, মানুষ না-হ'য়েও 
ছ'পায়ে হাটে। কিন্তু মেকতে যাওয়া সম্ভব হবাব পর থেকে মানুষ 
এদের লাখে-লাখে ঝীকে-ঝাকে মেরে এতদিনে প্রায় নির্বংশ ' করে 
এনেছে। মারবার কারণ আর-কিছুই নয়, মেমসায়েবদের ট্রপির জন্তে 
এদের পালক জোগানো । 

স্তন্তপায়ীর মধো দক্ষিণমেরূতে সীল আর তিমি । তিমি গ্রীষ্মকালে 
ছাড়া থাকে না, সীল বারো! মাসই থাকে । শীতে সীল ভয় পায় না । তাদের 
গায়ের চামড়ায় যে 
জামা তৈরি হয় তা 
প'বে মানুষও অতি 
দুর্দান্ত শীতে কাবু 
হয় না। মনে কবে 
মস্ত সমুদ্র, তাতে 
ভাসছে বরফের এক- 
একটি মস্ত পাহাড়; 
সেখানে দলে-দলে 
সীল খেল কবছে। 
গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ- 'সীল'-_-একটা খাড়া জায়গ। ধ'বে ওপরে উঠছে 
মেরুর স্ূর্য্যও মন্দ গরম হয় না, তখন তুষারখণ্ডে শুয়ে-শুয়ে ওরা রোদ 
পোহায়। চারদিকের চোঁখ-ঝলসানো সাদা বরফের মধ্যে ওদের কুচকুচে 
কালো শরীর অদ্ভুত দেখায়। ডাঙায় ওদের চাল-চলন কিছু কিন্তৃত 
গোছের। কিন্ত জলে ওরা দ্রুত সাতার কাটে, যদিও নিশ্বাস 
নিতে মাঝেমাঝে উপরে উঠতে হয়। এর! মাছ ছাড়া কিছু খায় না, 


৫১ 





আত্ঙওলিন ভ্লান্োজাল্ 


এবং যে-পরিমাণ মাছ এরা খেতে পারে তার প্রায় সীমা নেই.। 
এমনিতে এরা বেশ ফুত্তিবাজ আমুদে, যত ইচ্ছে খেতে পেলে আর শুয়ে 
থাকতে পেলে এদের আর কোন ঝঞ্ধাট নেই। কিন্তু এদের গায়ের 
মূল্যবান তেল আর চামড়ার জন্য মানুষ এদেরও মেরে-মেরে প্রায় শেষ করে 
এনেছে । সীলের মাছ খাওয়ার যদি বা সীম। থাকে, মানুষের লৌভের 
কোনে। সীমাই নেই । 

সীল উত্তর দক্ষিণ দুই মেরুতেই সমান আছে। উত্তরমেরাতে 
পেঙ্থুইন নেই, কিন্তু নানারকম স্তন্যপায়ী আছে। তার মধ্যে সবার 
আগে নাম করতে 
. হয় মেরু-ভালুকের | 
ৃ রিনি পাপ সাধারণ ভালুকের 
| রিড | চেয়েও এ অনেক 
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বেশি হিংত্র, দেখতে 
তুধারেরই মত ধবধবে 
সাদা, গলাট। লঞ্গা, 
মাথাটা! ছোট । মানু- 
ষের বসতির ঢের দূরে 
এই দুরন্ত শ্বাপদ 
রাজার মত ঘুরে 
বেড়ায়। মানুষ যখন 
এর কাছে ঘেসে, সঙ্গে 
নিয়ে যায় একপাল 
এক্িমো কুকুর । এই কুকুরও অতি ভয়ানক। মেরু-প্রদেশের নেকড়ে 
রক্তে এদের জন্ম, স্বভাবও প্রায় নেকড়েরই মত। মেরু-ভালুক শিকার 
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উত্তরমেরুর হিংআ অধিবাসী-_ মেরু-তাঁলুক 


সেকি ও স্ব্র২শ্ভ্ড 


করতে পেলে এরা আর কিছুই চায় না। সাধারণত দশটা বুকুর মিলে 
একটা ভালুককে সাবাড় করতে পারে । 

কলকাতার জাছুঘরে একটি জলহস্তীর নমুনা আঁছে-ইংরেজিতে 
একে বলে ৪10৪ | প্রকাণ্ড কালে! শরীর, হাতির মত মস্ত দুটো াত-__ 
যদিও হাতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। 

প্রকৃতি যেন তার সকল সন্ভানকেই বাঁচাবার ফন্দি এটে রেখেছে। 
মের-ভালুক ঘোরে বরফের সাদা ডাঙীয়, তার রউও সাদা-_বরফের মধ্যে 
সহজে চোখে পড়ে না। আর জলহস্তীর বাসা উত্তারর মেরু-সমুদ্রের 
ঠাণ্ডা জল, সেখানে তার কালো রঙ সহজেই চোখ এড়িয়ে যায়। এদের 
খাগ্যের ব্যবস্থাও সমুদ্রে । সামুদ্রিক স্তন্তপায়ীর মধো জলহন্ডীই সব- 
চেয়ে বড় জানোয়ার অবশ্য তিমিকে বাদ দিয়ে। এরা লম্বা পায় 
বারো ফুট, ওজা,ন চল্লিশ মণের কাছাকাছি যায়। ছুর্দান্ত মেরু-ভলুকেরও 
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এরা । 

এ ছাড়া উত্তর মেরুতে নেকড়ে আছে, শেয়াল আছে ; একরকম ষাঁড় 
আছে, দেখতে অনেকটা ভেড়ার মত, তাদের গায়ের মাংসে মুগনাভির গন্ধ 
বলে তাদের বলে মুগনাভি-ষাড় (108]-0%)। পাখি-পোকার কথা 
ছেড়েই দিলুম। মোটের উপর দক্ষিণমেরুর চাইতে উত্তরমের জীব- 
জন্তর বসবাসের অনেক বেশি উপযুক্ত বলেই মনে হয়। 
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রক্তশোধা রাক্ষুসে বাছুড় 


দিনের বেল! এইভাবে প'ড়ে থাকে ; রাত্রিতে শ্রিকার খু জতে বেরোয় 
দাতগুলো ক্ষুরের মত ধারালো ঘুমন্ত প্রাণী অনেক সময় 
এর আক্রমণ জানতেও পারে না। 


য় 
রাক্ষনে বাছড় 


চামচিকে, বাছুড়-স্বভাবতই এরা কেমন যেন বিশ্রী। শুনলেই গা-টা 
ঘিন-ঘিন করে. না? এদের সম্বন্ধে কত রকম অপবাদই তোমরা! 
শুনে থাকবে । বাছুড় ঘবে ঢুকলে অলক্ষণ, চামচিকে গায়ে পড়লে 
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বাছড় 


এরা এইভাবে নিচের দিকে মাধ ঝুলিয়ে বিশ্রাম করে ও ঘুমোয় 


চামচিকের মতই শুকিয়ে যায়, এমনি কত। আসলে কিন্তু এর অতিশয় 
নিরীহ, পেট ভ'রে ফল খায়, আর পা দিয়ে গাছের ডাল আকড়ে 
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মুঙ্টা শৃহ্যে ঝুলিয়ে পরম আরামে ঘুমোয়। তবু মান্য এদের কোনো- 
দিনই ভালে! চোখে দেখতে পারেনি; তার কারণ এদের কুৎসিত-_ 
কখনো-কখনো অতি বীভৎস চেহারা, আর এদের কতগুলো অদ্ভুত 
অভ্যস। মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে জীব-ক্তগতে বাছুড় ছাড়া আর 
কেউ বোধ হয় ঘুমোয় না। তারপর এরা নিশাচর; সমস্তট! দিন 
ঝুলে-ঝুলে ঘুমোবে, আর রাত্রে বেরোবে বিরাট দল বেঁধে পঙ্গপালের 
মত শিকারের খোঁজে। বাছুড় আলো! সইতে পারে না, এটা বোধ হয় 
তোমরা অনেকেই জানো । বাছুড় সবদাই প্রকাণ্ড দল বেঁধে থাকে 
বটে, কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও কম করে না, অন্ত জীবজস্তর 
সঙ্গে ভাব করা তো দূরের কথা। ওদের যে কোনো-কোনো দেশে 
উড়ো শেয়াল বলে, চেহ(রার মিল ছাঁড়ীও তার একটা কারণ বোধ 
হয় এই | অবিশ্যি শেয়াল দল বেঁধে থাকে নাঃ সে একা-একাও থাকে, 
আবার অন্য কারো সঙ্গেও মেশে না। বাঘ সিংহ সাপ থেকে আরম্ত 
ক'রে ভৌদড় পর্যন্ত মানুষ পুষেছে; কিন্তু এই শেয়াল আর বাছুড় 
কখনই মানবের কাছে ঘেঁসেনি। তা ছাড়া বাছুড়ের গোড়াকার 
কথাটাই অদ্ভুত! দেখতে শুনতে সকল বিষয়েই পাখির মত হলেও 
এর পাখি নয়, স্তন্যপায়ী । 

কতগুলো কথা ভাবলে কিন্তু বাছুড়কে তারিফ করতে হয়। জীবন- 
সমস্তার মীমাংসা অতি সহজেই করেছে এরা । পৃথিবীর সব জীব- 
জন্তরই একটা বাসার - দরকার, এক বাছুড়েরই সে-দরকার নেই। 
আঁকড়ে ধরবার একটা ডাল পেলেই এদের চ'লেযায়। পাখি না হয়েও 
অনেক পাখিরঈ চেয়ে এরা দ্রুত উড়তে পারে; ছোট্ট শরীরের তুলনায় 
এদের পাখার প্রসার খুবই বড়। . তার উপর এদের একটা অদ্ভুত 
ক্ষমতা আছে, যা দিয়ে অন্ধকারেও এরা টের পায় অন্যদিক থেকে কেউ 
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ললাল্জুস্লে স্বানুড় 

আসছে কিনা । এটা ওদের একটা! “ষ্ঠ ইন্দ্রিয়, গেছের; তার সাহায্যে 
অন্ধকারে আকাশে -এরা উড়ে চলে কিন্ত কাবো সঙ্গে কখনো ঠোক্কর 
খায় না। জীবজগতে প্রাণরক্ষার জন্য যে মারামারি কামড়াকামড়ি হিংস্র 
সংগ্রাম চারদিকেই | 
চোখে পড়ে, এই 
বাছুড়ের বেলায় সেটা 
যেন খাটেই না। এর! 
যেন জন্ম থেকেই 
নিশ্চিন্ত। মস্ত এক- 
একটা গাছে হাঁজার- 
হাজার বাছুড়ের এক- 
চেটে উপনিবেশ; সমস্ত 
দিন তারা ঘুমোয়, রক্তশোষা বাছুডের বীভংস রূপ! 
বাত্রি হ'লে অন্ধকারে আমেরিকা ও পশ্চিম ভাবতীয দ্বীপপুগ্রে 
উড়ে-উড়ে রাজোর ফল সিকি 
খেয়ে পেট ভরায়। বাছুড়-ঝোল। গাছ তোমাদের চোখে ছু'একটা পড়েছে 
নিশ্চয়ই-_-কলকাতাতেও তাঁর অভাব নেই, যদ্দিও সহরে এরা ততটা সুবিধে 
পায় না। অস্ট্রেলিয়ায় বাছুড় খুব বেশি । সেখানকার কুইন্সল্যাণ্ডে পঁচিশ 
“একার' জায়গা জুড়ে একট বাছ্‌ড়ের ক্যাম্প দেখা গেছে। ভাবতে পারে৷ 
অতখানি জায়গায় কত বড় বড় গাছ থাকতে পারে? আর সব গাছ 
মিলিষে কত লক্ষ বাছুড়কেই জায়গ! দেয়? সন্ধ্যা হ'লে এরা যখন 
সব একসঙ্গে আকাশে ওড়ে, তখন লাখো লাখো পাখায় আকাশ কালো 
হয়ে যায়। 

বাছুড় সম্বন্ধে নান কুসংস্কার শুধু আমাদের দেশে নয়, ইয়েবোপেও 
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অআসতকগ্গভ্নি তভ্কান্োজাক্র 


বহুকাল ধ'রেই প্রচলিত । প্রাচীনকাল থেকেই মেখ।নকার লোকের ধারণ?, 
যে একরকম বাছুড় আছে যাঁরা মানুষের রক্ত শুষে খায়- তাদের বলা 
হ'তো। ড81010116- রক্ত-শোষা | এই ভ্যাম্পায়ার অবলম্বন ক'রে অনেক 
রূপরুথা কাহিনী গল্পেরও সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু এ রকম বাছুড়ের অস্তিত্বের 
কোনে। প্রমাণ অনেকদিন পধ্যন্ত পাওয়। যায়নি । 

ব্যাপারটা শুনতে রূপকথারই মত, কিন্তু আশ্চধ্য এই যে, এই 
রক্ত-শোধা বাছুড় সতা-সত্যি আছে। অবশ্য ঠিক জাতিট! বার করতে 
: মানুষের অনেক সময় 
লেগেছে, তার আগে 
কেবলই যত দোষ 
চাপানো হয়েছে নিরীহ 
জাতের ঘাঁড়ে। আসল 
ভ্যম্পায়ারকে ধারেন 
ডারুইন স্বয়ং। সে- 
সময়ে তিনি দক্ষিণ 


আমেরিকার চিলিতে 
রক্তশোষ। বাছুড়খ্যা ব্ডানাকী বৈচ্ছানিক তথ্যের 
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সন্ধানে বেড়াচ্ছিলেন। তার চাকর একটা রাক্ষসে বাছুড়কে হাতে-হাতে ধরে 
ফেলে; সে তখন একট। ঘোড়াকে শুষে খাচ্ছিল । 

এই রাক্ষুসে বাদুড় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েস্ট, 
ইপ্ডিস্‌ দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কোথাও নেই। জবচেয়ে বড় জাতের 
বাছড়কে বলে কালং পাখা ছড়ালে তারা পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত হয়। 
বড় বলে মান্গযের সন্দেহ প্রথমে, এদের উপরেই পড়ে। কিন্তু আসল 
রাক্ষুসে দেখতে খুব ছোট, আকারে মোটে তিন ইঞ্চি, কিন্তু পাখার গ্রসার 
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ল্রান্ষুসে াজুড় 
নন থেকে বারো ইঞ্চি পর্যান্ত। লাল্চে-ত্রাউন রউ ; অন্যান্য বাছড়ের তুলনায় 
এদের প্রায় চারপেয়ে বল! যায়, কেনন পায়ে ভর দিয়ে এরা মাটি থেকে ছু; 
ইঞ্চি পর্যন্ত উঠতে পারে, আর ছুটতে পারে ঠিক যেন বড়ো একটা পোকা । 
আগেকার দিনে লোকের ধারণা ছিলে যে এরা এদের শিকারের চারদিকে 
উড়ে বেড়ায়, শার তাদের পাখার হাওয়ার জন্তেই ঘুম ভাঙে না । কিন্তু এ 
ধারণা একেবারেই ভূল; কেননা এরা দৌড়ে গিয়ে শিকার কাম্ডে ধরে, উড়ে 
গিয়ে বসে না। 
বিশেষত্রের মধ্যে এদের লেজ নামমাত্র, জার নাকের উপর পাংল। 
একটা চামড়া আছে। তা ছাড়া অবশ্য এদের দাতগুলি লক্ষা করবার। 
মাংসাণী জন্তর মত, সাধারণ বাছুড়েরও সামনের দ্াতগুলো ছোট ছোট, আর 
তার পাশের তেকোণা চোখা দাতগুলো (যেগুালোকে কুকুর-দাত বলে) 
বড়-বড়। কিন্ত রাক্ষুসের কুকুর-দাত যত বড় আর ধারালো, সামনের দীত- 
গুলোও তাই; আর কোনো শক্ত জিনিস খেতে হয় না ব'লে মাড়ির দাত 
নিতান্তই ছোট ও তুচ্ছ। পাঁশাপাশি চারটে দাত সমান বড় আর ধারালে। 
ব'লে ওরা এমন কামড় বসাতে পারে ঘে, একটুও লাগে ন।। চামড়ীর উপর 
অতি ছোট্র ফুটে। ক'রে মনের সুখে ওরা রক্ত শুষে নেয়, যাকে খাচ্ছে তার 
ঘুম পধ্যন্ত ভাঙে না। মানুষকে কামড়াতে হলে সাধারণত ওরা দ্বুমন্ত 
লোককেই আক্রমণ করে; লেপের তল। দিয়ে পায়ের আঙুল বেরিয়ে 
থাকে বলে সেটাই ওদের প্রিয় জায়গা-যদিও, সেটা না জুটলে, 
নাকের ডগাতেও আপত্তি নেই। রাক্ষুসের খাওয়া জোঁটে কি না জোটে 
তার তো কিছু ঠিকঠিকান। নেই; সেইজন্যে তাদের পেটের মধ্যে 
একটা লম্বাটে থলি থাকে, যাতে তারা একবারেই অনেক দিনের মত 
খেয়ে নিতে পারে। সুতরাং যে-পরিমাণ রক্ত তারা খেতে পারে সেটা 
নেহাৎ তুচ্ছ নয়। সাধারণত এর। একেবারে ছোট ওষুধের গেলাসের এক 
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অআভ্কঙওভ্হি ভ্লান্বোআ্র 


গেলাস রক্ত খাঁয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিড়িয়াখানায় এরকম ছু'গেলাস 
রক্ত এদের প্রতিদিনের খাগ্য কি পানীয়। মুরগি-টুরগি তো 'তখন-তখনই 
মরে যায়, গোরু-ঘোড়ীও রীতিমত ছুব্বল হ'য়ে পড়ে। মান্থষের পক্ষে 
মারাত্মক না-হ'লেও বাছুড়-দেব বার-বার দয়া করলে কী হয় কে জানে? 

সেদিন পর্যন্তও বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে এই বাক্ষুসে বাছড় 
কামড়ায় যেমুন, তেমনি ঘা সারিয়েও দিয়ে যায়__অন্তত দিতে 
পারে, যদি মানুষ বাধা না দেয়। প্রায়ই দেখা যায় যে এই বাছুড়ে 
কামড়ানো লোকের, বাছুড় চ'লে যাওয়ার পরেও, রক্ত পড়ছে। সেট 
পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন বলেছেন যে বাছড়কে শেষ পধ্যস্ত 
শুধতে দিলে এটা হ'তে! না। প্রীয়ই এমন হয় যে, লোকে ঘুমের 
মধ্যেই হাত নেড়ে রাক্ষসটাকে দেয় তাড়িয়ে। সেইজন্যই রক্ত পড়তে 
থাকে। তা না করলে বাছুড় পেট ভরে খাওয়ার পর ঘায়ের মুখে 
নিজের খানিকটা থুতু লেপে দিয়ে যায়; তাতে রক্তপড়া জঙ্গে-সঙ্গে 
বন্ধ হ'য়ে যায় আর কোনোরকম ছোঁয়াচেরও ভয় থাকে নী । 
কিন্ত আজকাল আর এ-কথা কেউ মানেন না। বাছড়ের থুতু সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিকরা এখন বরঞ্চ একরকম সন্দেহ করেন যে তাতে এমন কোনো জিনিষ 
আছে যার জন্য রক্ত জমে যেতে পারে না-আর জেই কারণেই বাছড় 
কামড়িয়ে পালিয়ে যাবার অনেক পরেও রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। তা ছাড়া 
এরা একরকম রোগের বীজাণু গোরু থেকে ঘোড়ায় সংক্রামিত করে ; গোরুর 
তাতে কোনে ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে তা মারাস্মক। মোটের উপর 
_ বাঁছড়ের থুতুতে কোনোরকম আরোগ্যের উপাদান নেই এটা নিশ্চিত। 
বরঞ্চ ক্ষতিকর কিছু থাকাই সম্ভব । | 

এই হচ্ছে আসল রাক্ষুসে, যদিও. অনেকে ভুল .করে ফল-খেকো 
কি পোকা-খেকো বাছুড়কে রাক্ষুসে বলেছে। তবে আমাদের ভারতবর্ষে 
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লাল্পুত্ল লাুড্ড 
একুরকম বাছড় আছে, তাদের নকল রাক্ষুসে বলা যেতে পারে, যদিও 
তাদের জাত একেবারেই আলাদা। এর। ক্যানিবল গোছের; বাচ্চা 
বাছড় পেলে তারই রক্ত খায়_-পাখি কি টিকটিকি হ'লেও. আপত্তি 
নেই। অবশ্য এরা ঠিক রক্ত শোষে না, বরঞ্চ কুড়মুড় কোরে হাড় 
চিবিয়ে খায় হায়েনার মত সমস্ত ধড়টাকে একসঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে 
ফেলে । আমাদের দেশেই আর-একরকমের বাছুড় আছে, তারা 
খেজুরের রস খেতে বড় ভালবাসে । খেজুরগাছের সঙ্গে যে-সব হাড়ি 
বাধা থাকে তারা রাত্রে এসে সেগুলো শেষ ক'রে যায়, তারপর নাকি 
মাতাল হ'য়ে এখানেই গড়াগড়ি ! 
মানুষ এ পর্য্যন্ত অনেক জীবকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে; 
কিন্তু এটা আশ্চর্য্য যে বাছড়ের সে কিছু করতে পারেনি, যদিও এ 
তার বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। বাছুড়ের সংখ্যা পৃথিবীতে যেন 
বেড়েই চলেছে । অথচ বছরে ওদের একবারই বাচ্চা হয়, আর একসঙ্গে 
দুটোর বেশিও হয় না। কোনো কোনো বাছুড় পোকা-মাকড় খেয়ে 
মানুষের কিছু উপকার করে বটে, কিন্তু তার চেয়ে টের বেশি অপকার করে 
ফল-খেকো৷ বাছুড়। জানো তো, ফলের চাঁষ অস্ট্রেলিয়ার একট! প্রধান 
ব্যবসা, আর সেখানে এই বাছড়ের উৎপাত এক সময়ে এত বেশি 
বেড়েছিলে! যে তাদের মারবার জন্য নানারকম ভীষণ যন্ত্রপাতির সাহায্য 
নিতে হয়েছিলো । তবু. গ্ভাখো, পৃথিবীতে বাছুড়ের অভাব নেই। 
বর্মা় নাকি ছোট একজাতের বাছড় আছে, তারা যখন একসঙ্গে 
বেরোয়, দূর থেকে মস্ত মেঘের মত দেখায়; আর বর্ম ছাড়িয়ে আরো 
পৃবে নাকি এক ঝাঁক বাছুড় বেরোয়, সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ লক্ষের কম 
হ'বে না। হৃর্য্ের মুখও দেখ। যায় না! 
বাছুড়ের এই প্রতিপত্বির কারণ আগেই বলেছি। জীবন এদের 
৬১ 


আক্ুঙ০বি জানো 


অসাধারণ রকম সহজ। কারো সঙ্গে লড়াই ক'রে এদের টিকে থাকাতে 
হয় না তো! নিজের জাত ছাড়া ওদের কোনো শক্র নেই-এ-বিষয়ে 
ওর! মুন্নুষের মত। ওদের মধ্যে যত খুন-জখম_সব নিজেদের মধ্যে 





দক্ষিণ আমেরিকার রন্তশৌষা বাদুড় গাছে ঝুলছে 


রাত্রিতে এর! কখনো৷ এমন চুপচাঁপ থাকে দা--তখনই 
রক্ত শুষবার মহাঁপার্বণ আরস্ত হয় 


৬২ 


লাম বাড 


মারামারিতে । ভাগ্যিস ওটা হয়! নয় তো বাছ্‌ড়ের জ্বালায় পৃথিবীতে 
হয়তো টেকাই যেতো না! বনে-জঙ্গলে কি জলে, ভয়।নক* শক্তিমানেরও 
কত শক্র! প্রকাণ্ড তিমিকে হাঙ্ররা ছি'ড়ে-ছিশডে খায়। বাঘের সঙ্গে 
ময়াল সাপের লড়াই লাগলে কে জেতে ঠিক নেই। কিন্তু এই বাছুড় জীতটা 
আকারে নিতান্ত ছোট ও বেশির ভাগ নিরীহ হ'লেও যেন প্রকৃতির 
কতগুলে। বিশেষ দয়ায় খুব স্বখেই বেঁচে আছে। এদের জীবনে 
কোনো বন্ধন নেই, কোনো হাঙ্গামী মেই। বাসার ভাবনা নেই 
এদের, পা ছুটো ঝোলাবার একটু জায়গা পেলেই হ'লো। প্রকাণ্ড 
পাখাই লেপ-কম্ধলের কাজ করে, তা দিয়ে গা মুছে নিয়ে ঘুম। 
এদের বাচ্চারা মায়ের পাখার নিচেই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে, তাদের 
নিয়ে মায়েরা উড়ে চলে আকাশে-আকাশে।  পাখাই বাছুড়ের 
সব্বন্, পাখার জোরেই ওরা টিকে থাকে। ওরা উড়তেও পারে খুব, 
বাতাসে ভেসে থাকতেও পারে অনেকক্ষণ। পাখিদের পাখা প্রায়ই 
জখম হ'তে দেখা "যায়, কিন্তু বাছুড়ের পাখা সব্ধদাই আস্ত ও 
সক্ষম । তার কাবণ এই যে, পাখিদের পাখা ভাঙলে আবার সারে, 
তাতে নতুন পালক গজায়; কিন্তু বাছুড়ের পাখা একবার ভাঙলে 
আর রক্ষে নেই। না পারে টে ডাঙায় হাটতে, না পারে দাড়াতে। 
যে-জীব আকাশে উড়তো, মি মত বুকে ছ্নাচড়ানে। ছাড়া তার 
উপায় থাকে না। যে-বাছু7জ্ন্ন একবার কোনোরকমে পাখা ভেঙেছে, 
মৃত্যু ছাড়৷ তার গতি নেই। 
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সাত 
অন্ধকারের জীব 


ইছুব, পা্যাচা, বাছুড়, ছু*চে--অন্ধকাবেব জীব বললে এদেব কথাই 
আমাদেব মনে পড়ে। দিনেব আলো এবা ভালোবাসে না, এব। বেরোয় 
বাতেব অন্ধকাবে, চুপে-চুপে, শিকারেৰ সন্ধানে । কিন্তু এদেবকেও ঠিক 
অন্ধকাবেৰ জীব বল! যায় না; দিনেব আলো এবা যে কখনোই 
একেবাবে না! বেবোয় তা নয়। রাত এব ভালোবাসে, ভালোবাসে অন্ধকার 
ছুঁচোও কখনো-কখনে। তাৰ মাটিব তলাব শ্ঙ্গ থেকে বেবিয়ে আসবে 
উপবে, পুকৃৰে জল খেতে । 

এই পৃথিবীতে কত যে বিচিত্র ও অদ্ভুত উপাষে জীবেবা বসবাস 
কবে, তাব অন্ত নেই; কিন্তু যে অন্ধকাবেব জীবদেব কথা এখন বলবো 
তাদেব মত অন্তত সত্যি বুঝি আব কিছু নেই। সত্যি সত্যি এবা 
অন্ধকাঁবেৰ সন্তান । এদেব বল! হয় “গুহাবাসী'। মাটিব অনেক, অনেক নিচে 
অতি গভীব গুহায় এদেব বসবাস যেখানে কখনো সৃধ্োৰ ক্ষীণতম 
আলোও পৌছয় না। সেই চিরস্তন রাত্রিতে এদেব জন্ম, এদেব জীবন, 
এদের মৃত্যু 

এরকম গুহা আছে ইয়োরোৌপে, আছে আমেবিকায়। অস্টিয়ায় 
কেন্টাকিব গুহাগুলে। বিশেষ ক'রে বিখ্যাত। ওখানে, দেখা যায, এই গুহা 
বাসীর! নান! বিচিত্ররূপে তাদের অদ্ভুত অস্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। 
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আতকব০কি ত্লাশনামআাল্র 


এদের পৃর্বপুরুষরা সাধারণ স্থলচরই ছিলো; কোনো দৈবক্রমে বহুকাল 
আগে তাদের কেউ কেউ ঢুকে পড়েছিলো ভূতলের গুহায়, তারপর সেই 
বিশাল, .অন্বর্কার গোলকর্ধাধা থেকে বেরোবার আর পথ পায়নি। এই 
দুর্ভাগাদের মধ্যে যারা ম'রে যায়নি, তারা আস্তে-আস্তে নতুন পারিপাশ্থিকের 
সঙ্গেই নিজেদের নিয়েছিলো খাপ খাইয়ে। তাদেরই বংশধরেরা আজ 
পাতালের প্রাণী । 

এরা বেশির ভাগ অবিশ্যি পোকা-মাকড় জাতীয় ছোট ছোট 
প্রাণী। আলোর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই বলে এরা! প্রায়ই অন্ধ । 
সেই একই কারণে 
এদের গায়ের কোনো 
রঙ. নেই- প্রায়ই 
সাদা কি খুব ফিকে 
কোনো! রঙের | যে- 
জগতে এদের বাস, 
সেখানে বছরের পর 
বছর বিবর্ণ স্তব্ধতার 





বর টু রর ূু 

নিশ্ক্ষু সাপ জিত সেখানে 

আফ্রিকার নিচোখে! সাপ। গোল্ডকোষ্ট অঞ্চলে শীত-গ্রীত্ম নেই 
ভূমি-গহ্বরে দেখতে পাওয়] যায় উত্তাপের বাডতি- 


কমতি নেই, নেই দিনরাত্রি, শক্র খুব কম, খাছ্যও খুব কম। এসব 

অবস্থার জন্যে এই জীবেরা এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে তাদের 

অতি কষ্টে জীব বলা যায়। ছুভিক্ষ তাদের কায়েমি বলে তাদের 

শরীরও ছোট হ'তে হ'তে প্রায় ._কঙ্কালে এসে ঠেকেছে-_-তাদেরই 

স্থলচর আত্মীয়দের সঙ্গে কোনো তুলনাই অবিশ্যি হয় না। এদিকে 
৬৬ 


অক্কক্কাল্রেল্সর ভ্কীন্ব 


তাদের হাত-পা শুড় হ'য়ে গেছে অসাধারণ লম্বা ও জুক্ষ্; চোখে 
গ্াখে না কলে এদের ত্রাণ ও স্পর্শশক্তি হয়েছে খুব তীক্ষ। কিন্ত 
চোখে না দেখলেও আলো সম্বন্ধে এরা অনেকেই সচেতন ;" গুহার মধ্যে 
একট! টর্চ জাললে এরা! দলে দলে ছুটবে কোণে-ঘুপচিতে লুকৌতে। 
এদের দেখে চটু ক'রে বোঝাই যায় না যে এরা অন্ধ। গুহার 
মেঝেতে খাগ্ের খোঁজে এরা এমন তাড়াতাড়ি চটপট ছুটোছুটি করে, ঠিক 
যেন অন্ধকারে দেখতে পায়। 

আাডলেপ বলে একরকম পোকার কথা ধরা যাঁক। এরা স্থলচর 
গবরেপোকার আত্মীয় দেখতে অতি ক্ষুদ্র। পাতালের চির-রাত্রিতে 
এদের ভবলীলা। অন্ধ 
হয়েই এরা জন্মায়, 
কিন্ত চোখ না 
থাকাতে এদের কোনো 
রকম অন্থুবিধে হয় 
বলে মনে হয় না। 
এরা খুব চটুপটে 
ছট্ফটে, কোথাও 
এতটুকু একটু সাড়া- 








পাতালপুরীর গুপ্তচক্ষ টিকটিকি 
শব্দ হ'লেই দে ছুট। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী-_গায়ের চামড়ার নিচে এদের 


আর এক জাত আছে চোখ লুকোনে। আছে 

পাতালের গঙ্গাফড়িং, গুহার স্যাংসেতে দেয়ালে ঝুলে থেকেই এরা জীবন 

কাটাঁয়__দৌড়ে পালায় বিপদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা হ'লে । এদের কারো 

কারো নামমাত্র চোখ আছে, কারে! কারে। একেবারেই নেই । লম্বা শুঁ'ড়গুলে। 

এদের খুব কাজে লাগে। এদেরই এক জাতভাইয়ের না আছে চোখ, 
৬৭ 


আআতভুঙওন্িি ভ্লাাত্নাক্ান্্র 


দা আছে পাখা, শরীর কঙ্কালসাব, শুধু আছে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা 
পা আর স্থুতোর মত শুঁড়। অনেক জাতের মাকড়সাও পৃথিবী থেকে 
পাতালে আশ্রয় নিয়েছে-তাবাঁও ছোট্ট, দুর্বল, বলতে গেলে অন্ধ। 
তবু তারা৷ অনেকে জাল বোনবার পুরোনো অভ্যেস ছাঁড়তে পারেনি; 
যদিও সেই গুহার অন্ধকাব শুন্ততায় জালে আটকাবার মত খাচ্য প্রায় 
কিছুই নেই। 

এই সব পোকা-মাকড় কী খেয়ে বাচে, তা ভাবলে অবাক হ'তে 
হয় । সেই পাতালে তো গাছপালা কিছু জন্মায় না। মাঝেমাঝে 
জন্মায় বাডের ছাতা, তা-ই খায়, খায় পুরোনো পচা কাঠ। ফুত্তি কবে 
যে সব মান্তষ ওসব অঞ্চলে চড় ,ইভাতি করে, তাঁদের আহাবের 
গুড়িগু'ডোতে অনেকেব প্রাণ বাচে। আগেকার দিনে মান্ধষ মোমবাতি 
হাতে ক'রে ও-সব গুহায় ঢুকতো। মোমের যে-সব ফৌঁট। শক্ত হ'য়ে জমে 
থাকতো! সেটা হ'তে। এদের বিরাট ভোজ। এখন ইলেকটিক টর্ট 
হ'য়ে এদের সে-ভাতও মারা গেছে। আর মাংসাশী পোকার খায় 
নিজেদেরই ও অন্য পোকাদের ডিম, নিজেদের মধ্যেও অক্প-বিস্তর খাওয়া- 
খাওয়ি চলে। মোটের উপর, খাগছ্চ এদের জোটে খুব কমই, সেইজন্যে 
শরীরও মোটে বাড়তে পারে না। 

এই গুহাগুলে। ঠিক কেমন তা বোধ হয় তোমরা এখনো বুঝতে 
পারছে! না। উত্তর আমেরিকার কেন্টকিতে এক বিরাট গুহা আছে-_ 
নামই তার 11810100008; এই গুহার আয়তন প্রীয় ৮০০০ বর্গ 
মাইল-_রসাঁতলের রাজধানী, বলতে পারো । তাঁর মধ্যে আছে অনেক 
অন্ধকার হৃদ, অনেক গভীর স্তন্ধ দীঘি--আর ঘবগুলো। গর্ত-গহ্বর 
ছাড়া কিছুই নয়। সেই সব গর্ত-গহ্ররের আকারধাকা এলোমেলোর 
ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে অনেক নদী এ"সব জলাশয়ে জীবের 

৬৮ 


অন্ধকারের ভ্গীন্য 


সংখ্যা খুব বেশি হবে তা আশাই করা যায় না। আশ্চধ্য এই 
যে, এসব শুলাশয়েও জীব আছে। পৃথিবীর যত আজগুবিঃ যত অসম্ভব 
জায়গাঁকোনোটাই বুঝি একেবারেই প্রাণবঞ্জিত নয়। সেন সব পাতাঁল- 
নদীর তলায় সাদ! অন্ধ সব পোঁক! হুড়ির গায়ে গায়ে আটকে আছে; 
কালে! জলে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় প্রেতের মতো মাছ। এর! কীখায়? 
খায় বোধ হয় পরস্পরকে, আর খায় উপর থেকে ভেসে-আসা খা্চ- 
জগ্তাল। খুব কম খেয়েই এদের বাঁচতে হয়। এই জলের জীবের! 
সকলেই সাদা, বিবর্ণ, প্রায়-স্থচ্ছ, ও অন্ধ। এদের একটা বিশেষত্ব এই যে 





অন্কী মাছ 


আমেরিকার মিসিসিপ্রি নদীর পুর্ব অংশে দেখা যায়। সম্পূর্ণ সাদ1। অনু্ভূতিসম্পন্ন 
কতগুলি খোসায় এর মাথা আবৃত-_-এতেই সে পরিচালিত হয়ে থাকে । 


এদের সঙ্গে নদীর মাছের চাইতে সমুদ্রের মাছেবই মিল বেশি। এই 
গুহাবাসী অন্ধ মাছেরা অত্যন্ত ভীরু, শুঁড়ই এদের একমাত্র সহায়। 
একোয়েরিয়মে (জলজস্তর চিড়িয়াখানা ) এদের সামনে খাগ্য দিয়ে দেখা গেছে, 
এর! সহজে কাছে আসে না, কাছে এসেও অনেকবার লাফ দিয়ে পিছনে 
সরে ষায়। অনেকক্ষণ পরে যখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে যে জিনিষট। 
শুক্র নয়) তখনই সাহস ক'রে খায়। 

৬৯ 


অআতকওণ০ন্নি জ্াানোজান্র 


এই অদ্ভুত মাছও অনেক রকমের আছে; কিন্ত পাতালের কালে! জলে 
যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে সব চেয়ে আজগুবি জীব হচ্ছে__নামটাও 
তাঁর আজগুদি-__ওল্ম্‌। এদের পাওয়া যায় শুধু আমেরিকার কানিওলা, 
কারিন্থিয়া ও ডাল- 
মাশিয়া-এই তিন 
রাজ্যে ; সেখানকার 
মাটির নিচেকার মস্ত 
থমথমে গুহ1-গহ্বারের 
ভিতর দিয়ে যে-জল- 
শআ্োত বয়ে চলেছে, 
সেখানে এদের 
বাসা । সে-সব গুহা- 
গহবর এখনো পায় 
অনাবিষকৃত, বন্যার 
সময় এরা যখন 
উপরে ভেসে আসে, 
তখনই এদের দেখ| 

আজগুবি জীব--ওল্ম্তঠ যায়। 

ওল্মএর শরীরটা! সাপের মত, প্রায় এক ফুট লম্বা। মাথাট! 
রু; ছোট-ছোট হাত-পা, চলবার মোটেই উপযোগী নয়। তাতে অবিশ্যি 
কোনো অন্ুুবিধে হয় না, কারণ ইনি একটি কুড়ের বাদশা । এর সমস্ত 
জীবন বলতে গেলে কাটে জলের নিচেকার পাথরের উপর শুয়ে-শুয়ে। 
গলার ছ"দিকে একটু লালের ছিটে ছাড়া এর সমস্ত শরীরটা একেবারে 
দাঁ; কিন্তু উপরে আলোয় তুলে আনলে এর রঙ আসন্তে-আস্তে একে- 
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৭2 


জন্কক্কাল্ল্েন্র জ্কীন্ব 


বারে, কুচকুচে কালো হ'য়ে যাবে। এর চোখ নষ্ট হ'তে-হ'তে এখন 
মাথার পুরু চামড়ার নীচে মিশে গেছে; জলের আলোড়ন অনুভব ক'রে- 
ক'রে আর ভ্রাণশক্তির সাহাযো এ শিকার ধরে । 

কিন্তু শিকার. ধরবার জন্যেও এ মোটে ব্যস্ত নয়। নিজের বাড়ি- 
ঘরে যখন থাকে, তখন জলে যে-কোনো পোঁকা-টোকা ভেসে এলো, তাই 
এ খায়, খাবার চেষ্টায় বেশি দূরেও যায় না। কেননা এই আশ্চর্য্য জীব 
অনাহারে বছরের পর বছর থাকতে পারে একোয়েরিয়মে বন্দী অবস্থায় 
কোনো-কোনো ওল্ম্‌ বছরের পর বছর খায়নি । এটা অবিশ্যি এই অন্ধ, 
জলচবদেরই বিশেষত্ব! অন্ধ মাছেরাও, পুকুরে আটকে রাখলে, কিছুই 
খায় ন--আর না খেয়ে বেশ ভালোই থাকে । 


৭১ 





মা 


মত্যিকারের ড্যাগন 


চীনের ড্যাগনের কথ! তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছে । ড্যাগন 
চীনেদের পবিত্র সরীস্থপ। সকল অনুষ্ঠানে সকল কাজের আরন্তে ড্্যাগনরে 


স্মরণ ন! করলে চলে 
ন|। রাক্ষুসে বাছুড়ের 
মত একে জড়িয়ে 
কত গল্পের ছড়াছড়ি ! 
এখানে বলে রাখা 
ভালো যে, চীনের 
ড্যাগন 
আগেকাব দিনের 
ভ্যাম্পায়ার বাছুড়ের 
মতই কাল্সনিক। 
তাই বলে 
ড্যাগন সত্যি-দত্যি 
নেই তা ভেবে না। 
ভ্যাম্পায়ার বাছুড়ের 





সতি]কাবেব ডর্যাগন 


কো মৌড়ে। স্বীপের বিশালকাধ টিক্টিকি__কুমিরের চেয়েও 
বর়্। খাড়, বুক ও হমুখের পায়ের মাংসপেশী 
থুব মজবুত 


অস্তিত্ও তো মানুষ আবিষ্ষাব করেছে মাত্র গত শতাবীতে, কিন্তু 
মানুষের কল্পনায় সে স্থান পেয়েছে পুরাকাল থেকে। তেমনি চীনেরা 


৬ 


৭৩ 


আকন ভ্লান্োআব্ 


চিরকালই কোনো বৃহৎ আকারের সরীস্থপের কল্পনা করেছে; কিন্তু মানুষ 
তার খোজ পেয়েছে মাত্র সেদিন, তাও চীনদেশে নয়। 

যারা! বুকে হাটে তারাই হলো সরীস্থপ ( 8:90৮16): যেমন সাঁপ 
বিছে টিকটিকি কৃমির উত্যাদি। এর মধো সাপের সঙ্গে টিকটিকির 
প্রভেদ তোমরা সকলেই লক্ষা করেছে! । টিক্টিকির পা দেখা 
যায়, তার লেজ আর ধড় আলাদা; সাপের পা দেখা যায় না, 
মাথার পর তার শরীরে আর কোনো ভাগ নেই। গোসাপকে আমরা 
সাপ বলি বটে, কিন্তু 
আসলে সে টিক- 
টিকিরই বড় সংস্করণ, 
তারও. বড় হচ্ছে 
কুমির। এখন যাঁদের 
কথা বলবে তারা 
কুমিরের চেয়েও 
প্রকাণ্ড টিকটিকি । 





০ ও 
টিকটিকি-বংশের এরাবত ৮ এ 
কোমেডে। দ্বীপের অধিবাসী । খুব কঠিন ধাতুর আবরণও 
এর কামড়ে বিদীর্ণ হ'য়ে ঘায় বিষয়ে এরা এতই 


ভুত যে, এদের জন্যে 'ড্যাগন” নামটা আলাদা করে রাখলে দোবের 
হয় না। ড্র্যাগনের কল্পনা ইয়োরোপে; সে-দেশে পুরোনো সাহিত্যে 
ও রূপকথায় চলতে-বিরিতে ড্র্যাগনের দেখা মেলে-_অনেকট! আমাদের 
দেশের রাক্ষস-খোক্ষসের মত। এখন দেখা যাঁক্‌ সত্যিকারের ড্যান 
কী-রকম | | 

আগেই বলেছি এ-জীবটি বিরাট অতিকায় টিকটিকি ছাড়া কিছু 
নয়। এদের মধ্যে নানা জাত আছে; সব চেয়ে বড় জাত পাওয়! 


৭8 


সভি্যিকাল্রেন্ ভ্রচাঙ্গন্ন 


গেছে ডাচ ঈস্টু ইণ্ডিজ-এর কোমোডো নামে এক দ্বীপে; মানে, 
ভারতবর্ষের অনেকখানি পুবে ভারত-মহাসমুদ্রের এক ক্ষুদ্র অখাত দ্বীপে । 

পনেরো ফুট পর্ধ্যস্ত লম্বা হয় এরা, যদিও বেশিরঃ ভাগ ন'দশ 
ফুটে এসেই থামে। টিকটিকি জাতের মধ্যে এদের মত জীদ্রেল আর 
নেই । এদের পেশীগুলো৷ চমতকার, মাথ। হাত-পা লেজ সবই বেশ বড় 
বড়, সাপের মত দ্বিখগ্ডিত লম্বা! ক্রিভ, জোরালো দাত, ঝকঝকে চোখ--আর 
সব চেয়ে বেশি যেটা চোখে লাগে তা হচ্ছে এদের চাল-চলনের পরমগন্ভীর 
ওঙ্গি। গায়ের চামড়া এদের মোটা মোটা, জাশে ঢাকা, কিন্ত ভারি 
স্ুক্মু সব রঙ করাঁ। প্রত্যেকটা জঁশে একটা ক'রে ব্রাউনরঙের দাগ 
আছে বলে মোটের উপর বাদামি মনে হয়; কিন্তু আসলে ওর চামড়াট। 
কম্লারঙের, মাথা আর হাত-পা কালো-কালো । 

কোমোডে দ্বীপের ড্যাগন পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। 
হঠাৎ এক ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে এই অদ্ভুত জানোয়ার কোথেকে এবং 
কী করে এলো ভেবে অবাক লাগে। ইয়োরোপের লোকের সঙ্গে 
এদের ভালো ক'রে পরিচয় হয়েছে মাত্র সেদিন। এখন অবশ্য লণ্ডনের 
চিডিয়াখানায় এক জোড়া কোমোডে। ড্রাগন পরমস্থখে বসবাস করছে। 
এর আগে আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় এনে এদের বাঁচানোই যায়নি; 
কিন্ত লগ্ডন জু-তে এদের জন্য এমন চমৎকার বাড়ি ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, 
এখন আর এদের কোনো কষ্টই হয় না। কোমোডে দ্বীপে এরা 
থাকে রোদে-পোড়। পাথরে বিশাল শরীর মেলে সারাদিন শুয়ে, 
রাত্রে ঘ্ুমোয় নিজেদের তৈরি গ্রহায়, খায় ইছুর মুরগি কি যে-কোনে! 
পশু-পাখি হাতের কাছে পায়। লগুন জু-তে কিছুরই অভাব হয় ন৷ 
যুগল ড্রাণাগনের। গুহা, ক'রে দেওয়া হয়েছে, বৈছ্যতিক শক্তিতে গরম- 
করা পাথর আছে, আছে সাতার কাটবার পুকুর, তালগাছ, নকল 


৭৫ 


আত খ১বি ভাকনীজ্ান্ 


র্যটালোক-_মোটের উপর, এ জায়গাটুকু একেবারে নিখুত কোমোডে! 
দ্বীপ। এদের খেতে দেয়া হয় প্রধানত মুরগি আর ডিম, আর ডাক্তারের 


2 এ আলা পি জা 
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ড্য।গন্-টিকৃটিকির প্রাতরাশ 
একট! গোট! গুরগি গিলে জলযোগ করছে 


পররিচর্য্যা তো রোজই আছে। এতেও যদি. ওর৷ .ভাঁলো না থাকে 
নিতীস্তই নেমকহারাম বলতে হবে। রর 

| গায়ে এদের অসাধারণ জোর । একবার এদের একজন চামচে থেকে 
ডিম খেতে গিয়ে চামচে হদ্ধ ভেঙে নিয়ে গিয়েছি রয়ে খিয়ে- 
ছিলে! রক্ষকের হাতে। এক কামড়ে একটা চায়. ডে&ে, (ফেল! বড় সহজ 
ময়। বদ্মেজাজি হিংস্র ঝলে এদের একটা /ছনম ছিলো, কিন্ত 
বজঞন জু-তে .যিনি এদের তত্বাবধান .-করেন. ভিসি, .রঙ্গেদ, '€ষ...এরা এত 


জের যে শিশুও এদের গায়ে হাতি ফি অফ পারে। 
দর 


॥ 











ভ্যান ভটাঙল্ম 


বিপদ দেখলে বন্য পশুমাত্রই হিংশ্র হ'য়ে ওঠে, কিন্ত এরা নাকি গায়ে 
পাড়ে ঘোটেই ঝগড়া করে না; অত বড় ভীষণ শরীরের "সঙ্গে স্বভাবটা 
এদের শাস্তই। ভাগ্যিস শাস্ত ! 

কোমোৌডোর এই বৃহৎ টিকটিকি ষে জাতের তাদের বলা হয় 
মনিটর। আমেরিকাঁষ মনিটর নেই। সেখানে তাদের জায়গা ধার 
নিয়েছে তাদের বল। 
হয় ইগুয়ান। । এদের 
অসংখ্য জ্ঞাতিগোর্ঠী . 
সকলেই খাস 
আমেরিকান ;* শুধু 
ফিজিদ্বীপে আর 
মাদাগাস্কারের হ্‌- 
তিনটে পরিবার কী 
করে কবে এসে 
বাসা বেঁধেছিলো হিংস্র হলেও মজ্জিতকচি সুসভ্য 
সেটা একটা রহস্থা। স্বভাবে হ্বিংস্র--তবু শিশুর কাছে যেন পোষ! বেড়ালট 

এদ্দের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আছে রঙবেরঙের সুন্দর 
চেহারা, আছে অন্ভুত বিবর্ণ মৃত্তি; খুব ছোটও আছে খুব বড়ও আছে। 
অবিশ্তি মনিটরের তুলনায় এদের বৃহত্বমও ছোট; কিন্তু টিকটিকির যণ্ত 
স্বভাবত ক্ষুদ্র জীব পাঁচ ফুট লম্বা হ'লেই প্রকাণ্ড বলতে হবে। 

আকরাষ্কর ছোট” হও অগ্য সমস্ত বিষয়েই মনিটরের চেয়ে এর 

রোমাঞ্চকর । ড্র্যমগন বলতে আমাদের কল্পনায় যে অদ্ভুত ও' ভীষণ 
জীবের ছবি ডেষে ওঠে, ইগয়ানার স্বভাবটা না হোক, চেহারাখানা 
অন্তত তার সঞ্কে খানিকটা-মেলে। এদের মধ্যে সকলের আগে বা্দের 


ণ৭ 





আত্ক০লিন ভ্লাান্োজা 


কথা বলতে হয় তার! প্রশান্ত মহাসমুদ্রের গ্যালাপাগস্‌ (01518709208 ) 
দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা । এদের জীবনকাহিনী সত্যি বড় অদ্ভুত। প্রাগৈতি- 
হাসিক বিরাট সরীস্থপদল, বহুকাল আগেই যারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে, 
তাদেরই বংশধর এরা । পূর্বপুরুষদের অদৃষ্ট অতিক্রম ক'রে এরা যে 
এতকাল টিকে থাকতে পেরেছে সেটাই আশ্চর্য্য । গ্যালাপাগস্‌ দ্বীপপুঞ্জ 
আসলে কতগুলো ডুবন্ত ও নিবস্ত আগ্নেয়গিরির চুড়া। এত সুদূর এত 
নিজ্জন কোনো জায়গা এ-পুথিবীতে আজকাল খুজে পাওয়া মুক্ষিল। 
সেখানে যে শুধু মান্তষ নেই তা নয়, নাম করবার মত অন্য কোনো 
প্রাণীই নেই, ইগুয়ানাই সেখানকার রাজা । রাশি-রাশি লাভা পাথর 
হয়ে জমে পড়ে আছে, আর চারদিকে চিরকাল আছড়ে মরছে অকুল 
সমুদ্র-তা-ছাড়া কিছু নেই। শুধু আছে এই অদ্ভুত টিকটিকির দক্গল 
বুঝি কোন্‌ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, তাদের রাজত্বে ভাগ বসাবার 
আঁর কেউ নেই। কী ক'রে যে এরা এখানে এলো, এনিয়ে পণ্ডিতরা 
অনেক মাথ। ঘামিয়েছেন। দ্বীপগুলো কি এক-এক ক'রে সমুদ্রের তলা 
থেকে উঠে এসেছিলো £ নাকি কোনোকালে আস্ত একটা দ্বীপই ছিলো, 
পরে ভেঙে গেডে আনেক ট্রকরো। হয়ে? এমন একটা মতও আছে যে, 
বু আগে দক্সিণ শামেরিকার খানিকটা সমুদ্রের তলায় ধ্বসে যায়, 
তারই খণ্ড খণ্ড অংশ এই দ্বীপগ্লো । এমনি কোনো একট। ফিকিরে 
এই অতি প্রাচীন জীব অনেক আগেই নিব্বংশ না হয়ে বর্তমান সময় 
পর্যন্ত চলে এসেছে । 

গ্যালাপাগস্নএর ইঞুয়ানা আমেরিকার টিকটিকিদের মধ্যে সব চেয়ে 
বড়। তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব এদের আছে যা প্রথিবীর আর 
কোনো টিকটিকির নেইউ--এরা জলচর।. এককালে জীবমাত্রেই জলচর 
ছিলো, কোনে। স্তল বলতে গেলে তখন ছিলোই না। তারপর অনেক 


৭৮ 


সভ্ভ্যিক্কাক্ডেন্ ভ্রঙাঙ্গন্ম 


জানোয়ারই ডাঙায় জায়গা কবে নিয়েছে; তবু এটা দেখা গেছে যে, 
কেউ-কেউ জীবন-সংগ্রামের ছার্দীন্ত গীড়নে স্থল থেকে আবাব জলেই 
গেছে ফিরে। এই সামুদ্রিক ইগুয়ানাবা তাদেবই দধ্ো। প্রথমটায়, 
এদের সমুদ্রে স'াৎবাতে দেখে 
অনেকে ভেবেছিলেন এর 
বুঝি যাচ্ছে মাছ খেতে। 
কিন্তু এর সম্পূর্ণ ই নিরামিষ- 
ভোজী, সমুদ্রের লতাপাতা 
ছাড়া কিছু খায় না, যদিও 
চেহাবাখানা। মোটেই বৈষ্ণব 
নয়। 

প্রাণিতত্বেব গবেষণায় 
ডারুইন গ্যালাপাগস্‌ দ্বীপ- 
পরঙ্গে অনেক দিন কাঁটান। 
সামুদ্রিক ইগুয়ানার প্রথম 
বিস্তৃত বর্ণনা তাঁর বইতে সামুদ্রিক গোসাঁপ ( ইশুযাণ1) 
পাওয়। যায়। লম্বায় এর! চেহাবাট! খোঁচা খোঁচা, অসন্ভয, করণ, কিন্ত 
চার পাঁচ ফুট পধ্যন্ত হয়। মেজী জট ভালো 
সাতবাঁবার সুবিধের জন্য এদের লেজটা চাপ্টা, মাথায় খোচা-খোচা আশ, 
আর শিরটাড়ীর উপরে সারি-সাবি কাটা খসানে। |  ভাটাব সময় জল কমে 
গেলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ডাঙায় প'ড়ে থাকে, তখন যতটা পারে এরা খেয়ে 
নেয় বটে, কিন্তু দরকার হলে গভীর জলে যেতেও এরা পবোয়া করে না। 
ডুব দিয়ে এরা ঘে অনেকক্ষণ থাকতে পাববে, সেটা তো স্বাভাবিকই ; 
কিন্ত সে-অনেকক্ষণ যে সত্যি কতক্ষণ, তা শুনলে অবাক হবে! 
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আভল ভ্লান্দে আক 


ডারুইনের 'বীগ্ল্‌্, জাহাজের এক খালাসি কতগুলে' সামুদ্রিক ইগুয়ানাকে 
ধরে নিয়ে চলেছিলো, তার সখ হ'লো একটাকে মারবে । জলে ডুৰিয়ে 
নীরাই সবচে(য় সহজ মনে করে সে ওর গলায় ভারি ওজন বেঁধে 
দিলে সমুদ্রে ডুবিয়ে। কিন্তু এক ঘন্টা, পর ওকে টেনে তুলতে দেখা 
গেলো যে মর! দূরে থাক্‌, একটু কাহিল পর্যন্ত হয়নি। 

গ্যালাপাগস্‌ যেন পৃথিবীর বাইরে, সেখানে যেন পৃথিবীর কোনো 
অতীত যুগ দৈবক্রমে চিরকালের মত রয়ে গেছে। সেখানে এই 
সামুদ্রিক ইগুয়ানা গরম লাভা-পাথরের উপর শুয়ে-শুয়ে সারাদিন রোদ- 
পোহায়, আর রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে এর! পাথরেরই কোনে! কোণে-ঘুপটিতে। 
জীবিকার জন্য এদের প্রতিযোগিতা নেই কারো সঙ্গে, প্রচণ্ড কোনো 
শক্রর ভয় নেই; নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় গ মেলে দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
এর কাটিয়ে দিলে । চেহারাটা এদের গল্পের ড্যাগন-তুল্য হ'লেও মেজীজটা। 
ভারি ঠাণ্ডা; কিছুতেই কামড়ায় না। কোনোরকম ভয় পেলে এরা জল 
ছেড়ে তক্ষুনি দৌড় দেবে ডাঙায়, তখন আর জলে নামবে না কিছুতেই । 
তার কারণ এই যে, ডাঙায় এদের কোনো শক্রই নেই, আর জলে 
আছে হাঙর। হাঙরের পেটে মাঝে-মাঝে এরা গেছেই, জলটাকেই 
তাই ভয় করতে শিখেছে । ডাগায় মানুষ নামক ভয়ঙ্কর জানোয়ারটি 
দেখা দিয়েছে অতি অল্পদিন, তাই চিরকাল থেকে ডাঙাকেই এরা চরম 
আশ্রয় বলে জেনেছে । 

এই শুন্য লাভা-দ্বীপগুলির দৃশ্যের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে এরা | 
লাভা-পাথরেরই মত কালো এদের রড, তেমনি শক্ত খোঁচা-থোচা 
চেহারাঁ_দেখলে মনে হয় এরা যেন এদের পারিপাশ্বিকেরই একটা 
অংশ । ডারুইন যখন প্রথম এদের দেখেন তখন সমন দ্বীপঙুলো ভরে 
হক্ষারে-হাজারে কাতারে-কাতারে ছিলো এরা; টা শতাব্দীর প্রথম 
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সভি্যক্কাল্ল্রেল্স ভূ্রচা্গন্ন 


দিকেও এরা ছিলো অগুন্তি, কিন্তু এরই মধ্যে এরা অনেকটা ক'মে গেছে। 
মানুষ পা দেবার জঙ্গে-সঙ্গেই এদের আয়ু শেষ হলো 'বুবি। এইবার 
আস্তে-আস্তে এরা লোপ পাবে ; এতদিনে শেষ হলো! এদের দিধী। 

এই আশ্চর্য্য টিক্টিকিকে কখনো কোনো চিডিয়াখানায় দেখ! 
যাবে এমন আশাই নেই। বন্দী .অবস্থায় এরা মোটে কিছু খাবেই 
না। নাখেয়ে এরা থাকতেও পারে. দীর্ঘকাল। আমেরিকার প্রফেসর 
উইলিয়ম বীব কয়েকটাকে জ্যান্ত . ধরে আনতে পেরেছিলেন নিউ 
ইয়র্কে। জাহাজে এক হাজার মাইল রাস্তা এরা শ্রেফ লোনা জল 
আর হাওয়া খেয়ে ছিলো, তার পরেও ছুৃ'মাস কিছু খায়নি। এই 
অতি দীর্ঘ উপবাসেও এদের স্বাস্থ্যের কি ফুত্তির এতটুকু হানি হয়নি ! 

সামুদ্রিক ইগুয়ানার রাজত্ব সমুদ্রের তীরেই শেষ। দ্বীপগুলোর 
ভিতরের দিকে এদের এক জাতভাইয়ের আস্তীনা, তাদের বলা যায় 
ডাঙার ইগুয়ানা। এদের চেহারার ছাচটা মোটামুটি এদের সামুদ্রিক 
ভাইদেরই মত; তবে আকারটা একটু ছোট, আর রডটা আলাদ]|। 
হল্দে কম্লালেবু আর লাল্চে মিশিয়ে বড় সুন্দর এদের গায়ের 
রঙ। দেখতে স্থৃপ্রী বটে, কিন্তু মেজাজখানা এদের বড় স্থবিধের নয়, 
দরকার বোধ করলে দাত আর নখ ছুটোই নাকি চালাতে পারে । তবে 
বন্দী অবস্থায় আহারাদি করতে আপত্তি নেই ব'লে এদের চিড়িয়াখানায় 
রাখা অসম্ভব নয়। 

এই জাতের মধ্যে সবচেয়ে জমকালো বোধ হয় শিউওয়ালা 
গণ্ডার-ইগুয়ানা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর হাইতি আর পোর্টো রিকে৷ 
দ্বীপের বাসিন্দা এরা । ছাইরঙের মজবুত শরীর, মস্ত মাথা, চওড়া 
হা, গলার কাছ থেকে একটা থলে ঝুলছে, গায়ের চামড়াটা টিলে 
আলগা মত-_-পিঠের উপর সারি-সারি কাটা বসানো-_একটি মুক্তিমান 
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আভ্কগুগভ্বি জ্াান্দোযজাল্ 


উৎপাত যেন। নাকের উপর তিনটে ভৌতা শিও আছে. বলে এদের 
নাম হয়েছে গণ্ডার। 

বন্দী 'থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু এদের ধরাই শক্ত ।- একে 
তো এর! এর ছুটি ছোট দ্বীপেই আবদ্ধ, তা ছাড়া, এরা মাটির 
তলায় গভীর সুরঙ্গ খুঁড়ে সেখানে বাস। বাঁধে । পাথরের তলাতেও 
চল্লিশ ফুট পধ্যন্ত এদের গর্ত পাওয়া গেছে। আর সেই গর্ত থেকে 
এদের-বার করা বড় সোজা কথা নয়। সমস্ত ইগুয়ানা জাতটার মধ্যে 
এদের প্রকৃতিটাই খানিকটা হিংস্র । এদের পিছনে মানুষ যে-শিকারী 
কুকুর লেলিয়ে দেয়, তাকে তেড়ে আসতেও এরা ভয় পায় না। তাই 
বলে আদর-যত্ব পেলে এর! যে মানুষের বশ না হয় তাও নয়। 
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বাহু 


লন্ষিত 
বা ণওও স্বীপ্োের অধিবাসী বানর 


আকন 


যু 
ছাঁচের তফাৎ 


আমাদের নিজেদেব ধাঁচের 'প্রাণীও প্রকৃতির খেয়ালে অদ্ভুত সব 
রূপ নিয়েছে। সব দেশে মানুষের শরীরের মূল গড়ন এক কিন্তু চেহাবা 
ও রক্তের পার্থক্যে এবং আকারের তাঁরতম্যের দরুণ নানারকম দেখায়, 
তার ওপর বেশভৃষা নানা বকম হওয়ার দরুণ সবশ্তদ্ধ জড়িয়ে প্রত্যেকে 
আলাদ। হ'য়ে গেছে। প্রাণি-জগতে এর চেয়ে ঝড় বড় সব পরিবর্তন 
হয়েছে। একই প্রাণী একটি মূলধারা থেকে বেরিয়ে নান। রকম অদ্ভুত 
ছচ নিয়েছে। 

সাধারণ প্রাণীর অনেক সময়ে অদ্ভুত আকারের বাচ্চা হওয়া খবর 
আমরা পাই। অনেক শিশু বিকলাঙ্গ অদ্ভুত চেহারার হয়ে জন্মায়, তাদের 
কেউ-কেউ বেঁচেও থাকে। এগুলি আকম্মিক। হঠাৎ এক-আঁধটা মূল- 
ধারা থেকে ছিটকে এই রকম বিকৃত হয়ে যায়৷ 

কিন্ত প্রাণি-জগতে এক একটি জীবের সমস্ত ধারাই নান। 
অদ্ভুত ছাঁচের হ'য়ে গেছে। কেন যে হয়েছে কোনে। কোনো সময়ে 
বিচার ক'রে দেখে বলতে পারি, কোনো৷ কোনো ক্ষেত্রে হদিস ঠিক : '' 
কোনে। কোনে। প্রাণীর আবেষ্টনের পরিবর্তনের দরুণ, শিকার ধরবার 
হাত থেকে পালাবার স্বিধের জন্যে ম্মনারুকম ভাবে দেহের 
, হয়েছে । কোন কোন পরিবর্তনের মানে ঠিক পাওয়া যায় না। 
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সমুদ্রের ছিপ্শিকারী মাছ 
নিজের চেয়ে বড় শিকাক্স জল:যাগ ক'রে কি ছুর্দশ। হয়েছে 
উপরের মাঝের ছবিতে দেখ 


আত্কখ্গভ্বি ভ্কাত্মাজ্সান্ 


সমুদ্রেব কতকগুলি অদ্ভুত মাছের কথা বলি। আগের পাতায় তাদের 
ছবি দেখেই বোঝা যাৰে কী কিন্ভৃত-কিমাকার তাদের রূপ। এ ধরণের 
মাছ প্রকৃতিব/আকম্মিক কোনে! খেয়ালে হঠাৎ একটি কোথাও জন্মায়নি। 
এদেব গড়নই এই বকম। 

আমবা মাছ শিকাব কবি ছিপ দিয়ে কিন্তু মাছের আবার ছিপ দিয়ে 
শিকার করে এমন কথা শুনলে অবাক লাগে না? এই মাছগুলি কিন্ত 
সত্যিই তাই কবে। এদেব মাথাব সামনে থেকে যে চাবুকের মত লঙ্ব! 
জিনিষটি বেবিয়েছে এইটিই এব ছিপেব মত ব্যবহার করে। এই ছিপ 
দেখিয়ে প্রলুব্ধ কবে এব শিকাব ধরে। শিকাঁরকে একবার নাগালেৰ 
মধ্যে পেলেই হল, তাৰ কি আকাব তা এর! গ্রানহ্থ করে না। বাগে 
পেলে নিজেব চেয়ে বড় মাছকেও অনায়াসে এরা উদরসাৎ ক'রে ফেলে। 
পেটেব চামড়া এদেব ববাবেব মত টানলেই বাড়ে। নিজের চেয়ে বড 
শিকাব জলযোগ ক'বে একটি মাছেব কি অবস্থা হয়েছে ছবিতেই টেব 
পাঁউয়া যাবে। 

এই ছিপ-শিকাবী মাছেব ছুটি শ্রেণী আছে। একটি শ্রেণী অগভীব 
সমুদ্রের তলাষ থাকে । আব একটি শ্রেণী থাকে গভীর সমুদ্রের মাঝামাঝি 
জায়গায়। ছ' হাজাব ফিট নিচের জলেও এদের দেখা পাওয়। যায়। 
সেখানে নূর্যেব আলো! যায় নাঁ। কিন্ত সেই চির অন্ধকার রাজ্যে তাই 
ঝলে কোন অসুবিধে এ সব মাছেৰ হয় পা। লেখানকার অন্তান্ত অনেক 
প্রাণীব মত এই মাছদেব গা থেকেও একরকম আয, ঘেরোয়। তাদের 
ছিপটির ডগাটি বিশেষ একটি রঙিন আলোর? .... 

মাছেদেব ছেড়ে বীদরদের রাজ্যে বাঁওয়া' ধাঁক। বীদায়দের ভিতর 
নানা রকম অন্ত চেহাবা চোখে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিক্কায়। আমাজন 
নবীর মোহানাব কাছে একধবণেব বাঁদর থাকে। দুখটা তার ঠিক একটি 
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খষি-বানব 


মুখখানা] ধবধবে সদ, বুড়োপানণ। গম্ভীর, কত চিশ়্াক্ল। 
ছক্ষিণ ত্বামেবিকার অধিবাসী 





অপরাপ কপ ৫ চন্দ গু তিব্বতের অধিবাসী 
৮৭ 


আতভকর9নি ভ্গাান্োঁআল্ 


মোটা-সোটা বুড়োর মত। চীন ও তিববতে খাঁদানাক এক ধরণের 
কাদব দেখা যায়। দেখলে মনে হবে যেন বাঁদরের ব্যঙ্গ চিত্র। 
চিড়িয়াখানায় 'বেবুন ম্যানড্রিল যারা দেখেছে তারা জানে বাঁদবের চেহাকা 
কতদূব বীভৎস হ'তে পারে। 

কিন্ত পৃথিবীব সবচেয়ে কুৎসিত প্রাণী বাঁদরের মধ্যে নয়, শুওরদেব 
রাজ্যে পাওয়া যায়। শৃওব গালাগালটা সত্যি দেওয়া খারাপ। পৃথিবীব 
পরম কুৎসিত প্রাণীটিব নাম ওয়ার্টহগ অর্থাৎ আচিলময় শৃঙওব। এদেব 
বাড়ি আফ্রিকায়। 

জানোয়াবটি ছোটখাট নয়। ধাঁড়ি হ'লে প্রায় আড়াই ফুট উচু হয়। 
এক-একটিব ওজন হয় প্রায় আড়াই মণেবও বেশি । এদের পিঠে ও 
শিরর্দাড়াব কাছে একবকম লম্বা কেশব বেরোয়, গায়ের চামড়ায় কিন্তু লোম 
নেই, হাতিব দ্াতেব মত ছুজোড়। বাকানো দাত এ-মুখেব দুধাবে বেবোয়। 

হায় হায! হাতীৰ মত দাত ও সিংহের মত কেশব থেকেও এ 
জানোয়াব পুৃথিবীব সবচেষে কুৎসিত ব'লে গণ্য হলো, এ বড় ছুঃখেব কথা 
নিশ্চয় ! 

এবা নিশচব জীব। বাত্রে বেরোয় খাবারের খোজে । খাবাব 
সাধারণত গাছেব মূল ছাড়া কিছু নয়। দিনের বেলায় এব জঙ্গলেব 
ভিতর কিংবা! উইখেকেো। কোন আর্ডভার্কের গর্তে আশ্রয় নেয়। 

এই উইখেকো৷ “আওভার্ক' আর একটি অদ্ভূত প্রাণী। এদেব বংশে 
কারুরই সামনেব দাত নেই, কারুর কারুর দীত একেবারেই থাকে না। 
বৈজ্ঞানিকেবা এদেব “এডেন্টাটা” নামে এক শ্রেধীতে ফেলেছেন। শব্দটি 
সরদিকৃ্‌ দিয়েই দতভাঙা, কারণ তার মানে হলো সোজা কথায় (ফোক্লা” । 
এই ফোকৃলা! জানোয়াবদেব জ্ঞাতগোত্র -হ'ল্‌ দক্ষিণ আমেরিকাব শ্লথ ও 
পৃথিবীর সব জায়গাৰ উইখেকোরা । | 


৮৮৮ 








'দেছের গঠল। দাতের ধরণ ও হুঙ্গর নয়নে, বোধ হয় সবচেয়ে মনোরম 
৮৯ 





জ্ঞআতভুহওল্রে ভ্াকল্মোআক্ 


চেহারা! এদের অদ্ভুত ধরণের হুয়। আর্ডভার্ক জানোয়ারটি কুংমিত 
হবার দিক্‌ দিয়ে প্রায় ওয়ার্ট হগের কাছাকাছি। চিন 
ছ”ফুট হবে।: লম্ব! 
মাথার সামনে লম্ব। 
নাক, কানগুলি 
খা্দভকেও লজ্জা! 
দায় । ভারি ভারি 
মোটা বেঁটে পা, 
জার সে পায়ে 
ঈখওয়ালা থাবা। 
কই থাবা দিয়েই 
সে দিনের বেলায় “আর্ডতার্ধ-উইখেকো 
আশ্রয়ের জন্যে মাদিতে গর্ত খোৌঁড়ে। 

চেহাবাটি এমন ছুষমনের মত হ'লে কী হয়--আর্ডভার্ক পিঁপড়ে 
এবং উই ছাড়া আর কিছু খায় না। আবশ্ঠ লম্বা জিভ দিয়ে চেটে এক- 
এক গরাসে মুড়ি মুড়কির মত বড় অল্প আহার এঁর পেটে যায় লা!। 

«  পণুরাজ্যের সবচেয়ে আজব জানোয়ার হল প্লাথ+। নামটা এদের 
ফ্রিকই দেওয়া হয়েছে, কারণ এমন আলে প্রাণী আর ছুটি নেই। একেবাবে 
পিপু ফিন্তুর দাদা । তবে শুয়ে এরা থার্চে,মা। € এদের বিশ্রাম হ'লে! 
সারি মজার-_গাছের ডাল থেকে নিচের, রিকি পি. ফা: এঁরা রাতদিন 
টাল থাকেন। তাতেই এদের নাঁকি বারি, টিন 
র্ঠীতে পারে না বললেই হয়। এদের পিঠে ভৌিকী 
ক উল্টো দিকে, খুব ঘন হৃ*য়ে নো লে গ 
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ট্ছিয়ে থাকে । বৃষ্টিতে এ লোম খুব ভালো: গয়াউীরগগাযর 
টি 


রি ৬ 
চ্ছণত্ল্্র ভস্লাঙ, 


তা বোধ হয় বোঝাই যাচ্ছে। এদের এই আলসেমি ও এদেব ছোট্ট হা 
'দেখে আগে অনেকের ধারণা ছিল এবা ধূলে। বাতাস ছাড়া কিছুই খায় 
না। কিন্ত অমন মহাঁপুকষ এরা নয়। গাছেব কচি ডগ্রা, পাতা ও ফল 
*এরা খেয়ে থাকে । | 

কিন্তু এই ফোক্লা বংটশর, সরাই কুৎসিত নয়। সবচেয়ে বড় 
উইখেকো। জানোয়ার দেখে সত্যিই ভালো । গাময় এদেব বড় গ্রড় 
বাকড়া লোম. নাকটি গ্রকাড লম্বা আর লেজটি বিশাল একটি চামরের 
মত। লেজের এক একটি লোম লম্বায় যোল' ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। ঘুমোবার 
সময় এর! গ্েেজটি গায়ে কম্বলের মত চাপা দিয়ে শোয়। 

ধাচে ও ছাচে খারা আজগুবি সেবক জানোয়াব সংখ্যায় বড় 
কম নয়। এখানে তাদের কয়েকটির মাত্র পবিচয় দেওয়া হলো । 


আমাদের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বই 


শনিবারের বিকেল- শ্রীবুদ্ধদেব বস্থু 

রক্ত-বাদল ঝরে- শ্রীহেমেন্্কুমার রায় 

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা- শ্রীস্থধাংশুকুমার দাশগুপ্ত 

বিজ্ঞানের বিস্ষয়-__প্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত 

রাজধি অশোক- শ্রী প্রমথনাথ সেন 

ছিটে-ফেটা _শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদ্রাব 

বিহার-ভুকম্প -শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও 
শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ 

জানোয়ারদের যুদ্ধঘাত্রা_ শ্রীইন্দুভূষণ রায় 

দেবতার রোধ শ্রীবিনয়েন্দ্নারায়ণ সিংহ 

ভূ-পধ্যটন_ ডাঃ শবৎচন্দ্র বসাক 

অসম্ভবের দেশে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় 

গৌতম-বুদ্ব_ শ্রীত্রিভঙ্গ রায় 

মাথন দেঁড়ে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ক 

মহাভারতী (কবিতা )__শ্রীতীন্দ্রমোহন বাগচী 

রিপ্‌ ভ্যান্‌ উইঙ্ক ল ( অনুবাদ )-_-শ্রীপ্রমথনাথ সেন **. 

ছত্রপতি শিবাজী-_শ্রীভার্তু নে সভা 
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